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> সশস্ত্র en 


চু কড়া 
বুধোদয় AH 
জীকাশীনাখ ভট্টাচার্য্য দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিভ। 
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AA ১৩০৯ শাল } 


মূল্য vie পাঁচ সিকা AT! 
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খিত vaafia তাৎপর্য বহুকাল সুখেমুখেই প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ 
উপযুক্ত শিষোর অভাবে প্র সকল Voy stent অপ্রকাশিত থাকিতে 
লাগিল । তখন ভাষ্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল। 

সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে গেলে বেদাস্তশান্ত্রে নিম্নলিখিত আটটা তথ্য 
MEAG, Sales আছে 1 

১) SACHA লোভ মোহাদি পরিত্যাগপুর্ধক এছিক ও পার- 
কক UAB সুখে faye হইয়! শান্্রবাক্যে অচল! ভক্তি স্থাপন! করিতে 
পারিলে জীব বেদাস্তশাস্ত্রের অধিকারী হয়। 

২। ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতিরেকে হুঃখসঙ্বূহের অন্ধযস্তনিবৃত্তির 
দ্বিতীয় উপায় নাই । অর্থাৎ ব্রদ্দের সাক্ষাৎকার লাভ না হইলে Mace 
মহা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত AH কর্শফলে বারংবার জন্ম মৃত্যু জর। ব্যাধি দুঃখ- 
ভোগ করিতে হয় । 

৩। এই সমস্ত জগৎ Sai হইতে উৎপন্ন ela যাহাতে প্রতিষ্ঠিত 
আছে এবং পরিশেষে ধাহাতে লক্ম পাইবে তিনিই ব্রঙ্গী। 

61 am সৰ্ব্বত্ৰ new বিদ্যমান । তিনি সর্বজ্ঞ বা আনন্দম্বরূপ। 
wa বুদ্ধি হাঁস মন্পণাদি কোন প্রকার বিক্রিয়া বা রূপ রস গন্ধ স্পশ শব্দাদি 
ক্লোন প্রকায় গুণ তাহার নাই । 

৫। বেঙ্গাস্ত শাস্ত্রোপরদি্ট মাৰ্গ ভক্তিসহ wayyy করিলে বক্ষকে 
সাক্ষাৎ দর্শন করা যাইতে পাযে। অন্য কোন উপায়ে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ 
দর্শন করা যায় না। 

৬। ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন বা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইবামাত্র জীব 
আপনাকে মুক্ত বলিয়! জানিতে পারেন । ইহাই মোক্ষ এবং ইহাই জীৰের 
পরম পুক্ষযার্থ 4 

৭। অধিকারভেদে উপাসনাভেন ice উপদি&ই আছে। নিমশ্রেণীস্থ 
অধিক্ষার্থী আপন শ্রেণীর উপযুক্ত উপাসনা অভ্যাস করিতে পারিলে 
অপেক্ষাক্কত ভচ্চাধিকারী হইয়া তদন্ুরূপ উচ্চোপাসন। করিতে সমর্থ হন | 
এইরূপ ক্রমোন্নতি মোক্ষের সোপান । 


ale 


৮। ita যে সকল আখ্যায়িকা আছে তাহারা সমস্ত সত্যঘটনা- 
মূলক নহে । যেমন MPSA গ্রন্থে বালকঙ্গিগের উপদেশার্থে নানা 
প্রকার কল্পিত আখ্যাক্নিক! আছে সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবগণের উপ- 
দেশার্থ শাস্ত্রে নান! প্রকার কলিত আখ্যায়িক আছে । এ সকল আথা- 
ফিকার অন্তর্নিহিত বিধি নিষেধ এবং আত্মতত্বব্ষয়ক উপদেশগুলি ary, 
অবশিষ্ট সমস্ত অপ্রামাণিক। 

উল্লিখিত আটটি তথ্যই এই গ্রন্থমধ্যে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে | 

বিশ্বনাথ ফণ্ডে উৎসগীক্ৃত এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্রে 
ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধ গুলি মুদ্রিত হুইয়াছিল। কতিপয় বন্ধুর আগ্রহে 
এক্ষণে প্রবন্ধগুলি কিছু কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হুইয়া পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল। এডুকেশন গেছেটে প্রাসঙ্গিক শানস্ত্রবাক্য সকল যখা- 
মূল SSS হইয়াছিল |. বর্তমান গ্রন্থে মূল শান্্রবাক্যগুলি পরিশিষ্টে দিবার 
সঙ্কল্প ছিল; কিন্ত জনৈক Ary গ্রস্থকারকে Qefa আপাততঃ প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করেন। সেই জন্য বর্তমান গ্রন্থে মূল শাস্ত্রবাক্যগুলি 
উদ্ধৃত হয় নাই । নিজের শারীরিক ages নিবন্ধন এই পুস্তকের 
মুদ্রাঙ্কন কার্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং তত্বাবধান করিতে পারেন নাই । 
Swe স্থানে স্থানে লিপিপ্রমাদ ঘটিয়া থাকিতে পারে । গ্রন্থকার আশা 
করেন AGUA পাঠকগণ আপন গুণে সমস্ত wo মার্জন! করিবেন ইতি । 
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শকাব্দ ১৮২৪। 
খৃষ্টাব্দ ১৯০২। 
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_ যোগবিষয়ক উপদেশ . ... 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞান ১... ০, 
নিগুণ আত্মার তত্ব te, 
নিগুণ আত্মার উপাসন! -- AE ae 
তটস্থ লক্ষণ আত্মার উপাসনা --. 
সপ্ুণব্ৰহ্মের উপাসনা ... « 
ঈশ্বর feats বিরাটজীব ও EE বিষয় 
সম্পহপাসন।, প্রতীক উপাসন! ও সন্বর্গ উপাসনা 

এবং সাত্বিক রান্সিক ও তামসিক RE 
সাকার উপাসনা ০" এ * 
SAAS ee 
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১০৬ 
১১৫ 
১২৯ 
১২৯ 


1৮০ 


ভূতীরত্রের অন্তগ্রকার অর্থ .. Wis 8 aa 
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তাৎপর্য্য নহে, এই প্রকার আশঙ্কা ও চতুর্থ সুত্র... 
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১০ ai দেড় ৩ 

১৪ ডাকে ভাবে 

২০ ঈশ্বরের বন্ধের 

১০ ঈশ্বরে তরঙ্গে 

১১ ঈশ্বরকে ব্ৰহ্মকে 

১৬ এক ভাবে থাকেন জগৎ প্রকাশ করেন 

১৭ 2 জগৎ Ue করেন 

২১ অপোদেব আপোদেব 

৩--৪  প্রর্কৃতি--জ্ঞান প্রাণে চৈতন্ত 
৫৬,১২ অব্যক্ত! প্রকৃতি প্রাণ 

২৪ জ্ঞান বিহীন..হন প্রাণ উৎপন্ন হয় 
২৯ আদম্মঞ্জানের আত্মজ্ঞানের 
a আন্পজ্ঞান আত্মজ্ঞান 

১৫ অর্দ-চন্ত্র বিভূষিত অর্্ধচন্দ্রবিভূষিত 
১৬ OF সত্বময় গুদ্ধসত্বময় 


প্র জ্ঞাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন জ্ঞাননেত্র, বিজ্ঞানচেতন 


১০৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটে (অতিরিক্ত) “এবং কোন কোন সাধক শঙ্খ 
অর্থে সৃষ্টি, চক্র অর্থে সংসার, গদা অর্থে জ্ঞান, পদ্ম অর্থে মোহজনক 
কাম্য পদার্থ সকল এবং নীলবর্ণের অর্থ অনস্তবিস্তূত্ি করেন।” 
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১৪ আবৃর্ত আবৃত 
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পৃষ্ঠা fe অশুদ্ধ গু 
১১৬ ২ শ্বপ্রধীগম্য aye ধিগম্য 
এ ১২ শূন্য, ছঃখ শুন্য এবং দুঃখ 
এ ধু হয়েন * 
১২১,১৬৪ ৮,৯ ব্রদ্ষের ঈশ্বরের 
১২৭ a ঘিষয় বিষয় 
১৩৩ ১৭ কোন কোন্‌ 
১৪০ ১১ হইলে ও হইলে 
১৪১ ৩ ছিললস্ত্রের ছিল্নাভ্রের 
১৪৫ ২৬ weicda স্ত্যর্থেন 
১৫১ ২০ মূল শক্তি মূল সচেতন শক্তি 
১৫৫ ২১ faz বিষয়ে 
১৫৬ ২৬. চেষ্ট চেষ্টা 
১৬১ ১৭ শব্দ ও শব 
১৬৫ ১২ HM EH প্রকৃতি জগন্বীজন্ভৃত। অব্যক্ত! esis 
১৬৬ ১৯ ze হইয়াছিল সৃষ্টি করিয়াছিলেন 
৮ ২৬ তাহা তিনি 
১৬৭ ১১ শ্রম শত অ্রমবশতঃ 
১৬৮ ১৬ জল বহি জল বস্তি 
a : as প্রাজ্ঞান খন বা ° 
১৭১ ৬ অবিদ্যা যুক্ত অবিদ্যা মুক্ত 
রী ১৮ প্রজ্ঞান ঘন বিজ্ঞান 
sae ১৯ চিন্ময় গ্রকৃতির চিন্ময়, প্রক্কৃতির 
er ৩ অহঙ্কার ও অহঙ্কার, বিজ্ঞান ও 
১৭৪ ৪ (সমস্তজীবের... প্রকৃতি) প্রাণ বা মূল 


অচেতন শক্তি 


পৃষ্ঠা 
১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৬ 
১৭৮ 
১৭০৯ 
১৮১ 
১৮২ 
১৮৩ 


Ho 2 


TIE 

রহিয়াছে | অতএব 
বিলুপ্ত 

প্রেরিত 

ধ্যানার্থা 

উদ্ভূত! 

পরিমাণ 

ৰটেন 
'আত্মবিজ্ঞানের 


শুদ্ধ 

রহিয়াছে, অতএব 
বিলিপ্ত 
প্রেরিত! 
ধান্তার্থা 


ওঁ নমো THC নমঃ 


AAT বেদ।স্ত দশন। 


প্রথম প্রবন্ধ | 


SSD ৫9944 tee 


অবিদয1 বা অধ্যাঁস। 


আমি, আমার, তুমি, তোমার, তিনি, তাহার, এই সকল শব্দ সচরাচর 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।. আমার, তোমার, তাহার, এই শব্দগুলি যথাক্রমে 
আমি, তুমি ও তিনি শব্দের সন্বন্ধপদ । আমার শরীর, আমার মন, এই 
সকল বাক্যে শরীর ও মনের অতিরিক্ত একটা “আমি” পদার্থের উপলব্ধি 
হইয়া থাকে। সেই “আমি” পদার্থকে চিন্ময় আত্মা বল! হয়। “আমি” 
Mace এইরূপে বুঝিয়া লইয়া “আমার” শব্দ প্রয়োগ করিলে চিৎশ্বর্ূপ 
আত্মার সহিত তদতিরিক্ত অন্ত কোন পদার্থের সংঅবের কথা বল! হইতেছে 
এইরূপ বুঝা যায়। 

এই “আমি” বা আত্মাকে “বিষয়ী” এবং sien অন্ত সমস্ত পদার্থকে 
“বিষয়” কহা গিয়া থাকে । অন্ধকার এবং আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ- 
স্বভাব, আত্মারূপ বিবয়ী এবং অনাত্মাক্ষপ বিষয়ও পরস্পর সেই রূপ বিরুদ্ধ- 
খ্বভাবসম্পর । যাহা আলোক Stel অন্ধকার নহে। যাহা বিষরী তাহা 
fren নহে । সুতরাং বিষয়ীকে বিষয় cate কর! অর্থবী বিষয়কে বিষয়ী 
বোধ করা রূপ ভ্রম হওয়া! যুক্তিমত সম্ভব হয় al) যুক্তিমত সম্ভব না হইলেও 
কিন্ত লোক ব্যবহারে সচরাচর এ প্রকার ভ্রম হইতে দেখা ate আছি 


২ সরল বেদাস্ত দর্শন । 


প্রচলিত আছে। aac “আমি” শব্দ etal “আমি”শব্দের আম্পদ চিন্ময় 
আত্মাকে না বুঝাইয়া অনাম্মা শরীরকে বুঝাইতেছে। একটু প্রণিধান করিয়া 
দেখিলেই বুঝা! যাইবে যে,এইরূপ বোধ ভ্রমমাত্র--“আমি” শব দ্বারা শরীর 
বুঝাইতে পারে না। আমার হস্ত বা পদদ্বয় সমগ্র শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিলে সেই ছিন্ন হস্ত পদ আর “আমি” শব্দ বাচ্য থাকে না। | 

আমাদের এই শরীর নিয়ত পরিবর্তনপীল।' শৈশবাবস্থায় যে চর্ম, রক্ত, 
মাংস, এবং অস্থিতে আমার শরীর গঠিত ছিল, ক্রমাগত পরিবর্তনে কৈশোরে 
আর ঠিক সেই ot, রক্ত, মাংস ও অস্থি, আমার শরীরে নাই; এবং 
কৈশোর অবস্থার শরীরের রক্তমাংসাদি বৃদ্ধাবস্থায় শরীরে থাকিবে না। 
কিন্ত শৈশব কালেও যে “আমি”কৈশোরে ও সেই “আঁমি”,এবং বৃদ্ধাবস্থায়ও 
সেই “আমি”। আমার নিয়ত পরিবর্তনশীল শরীর কখন “আমি” 
weap, পরিবর্তনরহিত, নিত্য, চিন্মর আত্মা হইতে পারে না। অতএব 
আমি রুশ, আমি গৌর, আমি যাইতেছি, এই সমস্ত বাক্যে অহং জ্ঞানজ্ঞেয় 
আত্মাতে (আমাতে) দেহরূপ HATTA তাদাত্ম্যত্রম হইয়| থাকে । 

উক্ত প্রকার অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, 
আমার ইন্দ্রিয়শক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি, *“আমি”--বূপ-আত্মা 
হইতে পৃথক, ৷ স্বপ্রকালে, অথবা উন্মত্ত অবস্থায়, অথবা কামক্রোধাদি রিপুর 
বণীতৃত হইলে, আমার ইন্্রিযশক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি বিকৃত 
হয়, কিন্ত “আমি” রূপ আত্মার কখন বিরতি হয় না। স্বপ্রহীন নিদ্রাকালে 
(qafe সময়) ইন্দরিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি অতি সুস্মাবস্থায় থাকে ; এমন কি 
তাহাদের অন্তিত্বমাত্র অনুভূত হয় না। কিন্ত এ ন্যুপ্তির পর আমি যে সুপ্ত 
হইয়াছিলাম এটা অনুভব করিতে পারা যায়। | wats পরিবর্তভনরহিত এই 
Catia” জানটা পরিবর্তন নীল ইনঞ্জিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি হইতে Aes 
আমি অন্ধ ইহার অর্থ আমার দর্শনশক্তি নাই । আমি ছুঃখী, আমি সুখী 
এই প্রকার বাক্যের প্রকৃত অর্থ, আমার মন সুখী, আমার মন দুঃখী । 
আমি জ্ঞানী, ইহার প্রকৃত অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা মার্জিত । আমি 
অঙ্ঞান ইহার অর্থ আমার বুদ্ধি জ্ঞান ছারা মার্জিত নয়। 


প্রথম প্রবন্ধ | ও 


এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝ! যায় যে ভ্রমবশতঃইণ“আমি* শব 
দ্বারা চিন্ময় আত্মাকে না বুঝিয়া অনাস্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বাঁ বুদ্ধিকে বুঝা 
যায়। লৌকিক ব্যবহারে এই আত্মা এবং অনাত্মার ভ্রম সচরাচর হুইয়া 
থাকে । এই প্রকার ভ্রমকে “অধ্যাস” অথবা “আরোপ” বলা যায়। এই 
অধ্যাসকে পণ্ডিতের! “afm” sien থাকেন। মরুভূমিতে মরীচিকাঁকে 
জলাশয় বলিয়া ভ্রম হয়। যতক্ষণ যথার্থ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ এই ভ্রম 
থাকে । এই ভ্রমে পতিত হইয়া অনেকে অনেকরূপ BB পাইয়া থাকে। 
কিন্তু ভ্রম অপসারিত হইলে বাঁলুকারাশিকে বালুকারাশি বলিয়াই বোধ হয়। 
তখন আর এ ভ্রমজনিত কষ্ট পাইতে হয় না। অবিদ্যা ঘুচিয়া বিদ্যালাভ 
হইলেই অবিদ্যাজনিত কষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। অবিদ্যা 
প্রভাবে “আমি” শব্দদ্বার কখন শরীর বুঝায়, কখন ইন্জিয়শক্তি বুঝায়, 
কখন মন বুঝায়, কখন বুদ্ধি, বুঝায়, অর্থাৎ “আমি” শব্দের উপর শরীর, 
ইন্্রিয়শক্কি, মন এবং বুদ্ধির “আরোপ” বা “অধ্যাঁস” হয়। কিন্ত অবিদ্যা 
নষ্ট হইয়া বিদ্যা উৎপন্ন হইলেই “আমি” শব্দ দ্বারা চিন্ময় আত্মামাতরই 
উপলব্ধ হয়। : 

এক পদার্থে অন্ত পদার্থের আরোপই “erty” | অন্ধকার ঘরে পতিত 
একগাছি রজ্জুতে সর্পভ্রম হইল এবং সর্পজনিত ভীতিও মনে উদিত হইয়া 
হ্ৃংকম্পের ও অন্তান্ত উপদ্রবের কারণ হইয়া উঠিল। কিন্ত সেই অবিদ্যা 
নষ্ট হইয়! যথাৰ্থ জ্ঞানের উদয় হওয়ায় যখন জানিতে পারিলাম যে উহা সর্প 
নহে, WRIA, তখন আমি হৃৎকম্পাদি Size হইতে মুক্ত হইলাম | ইহার 
কারণ এই যে, রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হইয়াছিল সত্য, fee বাস্তবিক সর্পের 
দোষ গুণ রজ্জুতে সংক্রামিত হয় নাই। এতদ্‌ দ্বারা বুঝ! যাইবে যে যাহাতে 
যাহার অধ্যাস, তাহাতে তাহার দোষ গুণ অল্পমাত্রও YW হয় ন|। রজ্ছুতে 
ACTA অধ্যাস হয় অথচ তাহাতে সর্পের সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষ গুণ 
se ai ate waa দোষ গুণ অনুক্রামিত হয় না। এইরূপ 
আত্মাতে অনাস্মার এরং অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও আত্ম] এবং 
MATH পরস্পরের দোষ গুণ ছারা লিপ্ত হইতে পারে লা! 


$ . সরল বেদান্ত দর্শন ! 


করাল wary পদার্থে অবিদ্যা-কলিত, “অহং” বা “আমি* জ্ঞান 
Cees, Cerin WO বন্ধ থাকিবে এবং অবিদ্যাজনিত কষ্ট ভোগ 
করিবে বিচার এবং শাস্ত্র প্রদর্শিত, উপায় হার! যখন সেই অবিদ্যার লোপ; 
ফুইয়া আত্মার যথার্থ জান জন্মিবে, তখনই TAT মুক্ত হুইবে এবং অবিদ্যাঁ 
airs কোন কষ্ট তাহাকে আর ভোগ করিতে, হইবে বু(। অবিদ্যাই সক্ন 
অনর্থের মূল, আত সেই বিদ্যার উচ্ছেদ জন্যই বেদাস্ধশান্রের প্রবৃত্তি । 


দ্বিতীয় প্রবন্ধ । 


৬ পপ Sy en. 
প্রথম সুত্র ও “অথ” শব্দের as | 


সমগ্র বেদ-এবং উপনিষদ এই বেদাস্তশাস্ত্রেরই শিক্ষা দিতেছেন। অজ্ঞান 
তিমিরনাশক state যাহাতে লোকে সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া সর্ব! স্বতিপথে 
রাখিতে পারে, সেই জন্য সর্বজ্ঞ মহামুনি ব্যাঁসদেব অল্লাক্ষরে গ্রথিত কতক- 
গুলি শুক্র * প্রণয়ন করিয়াছিলেন | উহারই নাম বেদাস্তস্আ্জ ব! ্রহ্মসুত্র ব! 
শারীরক সুত্র বা উত্তর মীমাংসা । বর্তমানকালে যতগুলি wa প্রচলিত 
আছে, তাহা সমস্ত ভগবান বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত বলিম্বা বোধ হয় না। 
কোন কোন হজে. “ভ্গবাঁন্‌ ব্যাসদেবের এই মত” এই প্রকার উক্তি 
আছে। ব্যাসদেবের সঙদ্নের পরে প্রাঙ্ভ্ূতি কতকগুলি ধর্শ্মের খণ্ডনও 
বর্তমান WHALE আছে । TA বোধ হয় নূতন নূতন মতের আবির্ভা- 
বের সহিত তাহাদের, খণ্ডন জন্তু কত্তকগুলি নূতন নূতন সুত্র ক্রমশঃ সপ্গি- 
বেশিত হইয়াছে । পরে যখন ক্রমশঃ জ্ঞানচচ্চার হ্রাস হওয়ায় সুত্রগুলির 
অর্থ লোকে বিশ্বত হইতে লাগিল, তখন ভগবান শঙ্করাচাধ্য আবিসভূতি 
হইয়া সমস্ত সুত্রগুপির সুবিস্তৃত ভাষ্য রচনাপুর্বক সমস্ত ভ্রমান্ধকার 
নিক্মকরণ করতঃ এই পুণ্য ভূমিতে সেই সনাতন ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন করি- 
লেন। শাঙ্কর ভাষ্যেরই অপর, নাম শারীরক ভাষ্য । অনেক মহামহো- 
atts. fests এই stars টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দ? 
নন্দ, আনন্থগিরি, এবং বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত টীকাই সুপ্রসিদ্ধ | 

বঙ্জিও ভগবান: শঙ্করাচার্য্য awe. বেদাস্তহজের বিস্তৃত ভাষ্য করিস! 
গিয়াছেন তথাপি তিনি আপন প্রতিভাবলে সহজেই অবধারণ করিরাছিলেন 

nag হুচিতার্থ (শি খল্লাক্ষরপদানি চ। 
aie: AEE wate ees ॥ | 


৬ সরল বেদান্ত দর্শন | 


ca কলিকালে মানবের ধীশক্তি-ক্রমশঃই কমিয়া আসিবে এবং তখন মানব 
সভাষ্য সমস্ত বেদাস্তস্থত্র আয়ত্ব করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবে না । এই 
সমস্ত স্ব্পক্ষম মানবের প্রতি অনুগ্রহ করত ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রথম চারি- 
ear ভাষো সংক্ষিগুভাবে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে চতুঃস্থত্রী বলে। এই চতুঃস্থত্রী সম্যক্রূপে 
আয়ত্ত করিতে পারিলে মানব সমস্ত বেদান্তদর্শন পাঠের ফললাভ করে। 
এই চতুঃস্ত্রীর ক্রমশঃ আলোচন! কর! যাইতেছে। ‘ 


১ম সুত্র ॥ অথাঁতে। ত্ৰহ্মজিজ্ঞাসা ॥ 


“অথ অতঃ ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা” এই কয়েকটা কথা লইয়া waht হইয়াছে। 
সচরাচর “অথ” শব্দ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় । যথা (>) অনস্তর, (২) WHS, 
(৩) মঙ্গল । এখানে “অথ” শব্দের অর্থ “অনস্তর* | এমন কথ! বলিতে 
পার যে, আরম্ভ অর্থে অথ শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখা! যায়--যথা, “অথ 
সন্ধি প্রকরণ” "অথ সমাস” এবং এখানেও অথ শর সেই অর্থ। কিন্ত 
সে অর্থ এখানে হইতে পারে না। জ্ঞানার্থক wi ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন, 
প্রত্যয় করিয়া fora “জিজ্ঞাসা” শব্দের অর্থ জানিবার ইচ্ছা । এবং “ব্রহ্ম 
জিজ্ঞাসা” শব্দের অর্থ sare জানিবার ইচ্ছা । যদি “অথ” শব্দের আরম্ত 
অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহ! হইলে বলিতে হইবে যে এই প্রথম শু দ্বারা 
ance জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ আরম্ত হইল এবং বেদাস্তদর্শন গ্রন্থে ব্রঙ্গকে 
জানিবার ইচ্ছা বিচারিত হইয়াছে । fee বাস্তবিক বেদাস্তদর্শন ব্রহ্মকে 
জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ নহে এবং sare জানিবার ইচ্ছার বিষয় বিচার 
করাও বেদাস্তদর্শনের তাৎপর্য ace, “aa কি aw’ “জীবের পরম 
পুরুষার্থ কি” এবং “কি উপায়ে অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞান 
পাওয়া যায়” তাহ! দেখানই বেদাস্ত দর্শনের উদ্দেশ্য । সুতরাং আরম্ভ অর্থে 
এখানে “অথ” শব্দের প্রয়োগ হয় নাই | 

আবার বলিতে পার বে মঙ্গল অর্থে “অথ” শব্দের প্রয়োগ হয় এবং 
মঙ্গল অর্থেই এখানে “অথ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু সে অর্থটী মঙ্গলা- 
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মঙ্গলের অতীত ব্ৰহ্মজ্ঞান শাস্ত্রে ঠিক খাটে না। যে ব্যক্তি qwerty চাহে 
তাহাকে “‘হুঃখেতে Baler এবং gers বিগতস্পৃহ” হইতে হইবে | 

এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে “অথ” শব্দের মঙ্গল অর্থ কোন মতেই 
উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। স্মৃতিতে লেখা আছে * পুর্বকালে ওঁ এবং 
অথ এই gary শব্দ ব্রন্মের কণ্ঠভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল aware এই 
উভয় শব্দই মাঙ্গলিক” অতএব “অথ” শব্দের মঙ্গল অর্থ করিতেই হইবে । 
ইহার উত্তর এই যে অনস্তর ও আরম্ভ অর্থেও অনেক স্থলে “অথ” শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায় । সুতরাং মঙ্গল অর্থ ভিন্ন “অথ” শব্দের ব্যবহার হয় না 
এ আপত্তি অকিঞ্চিংকর | “অথ” শব্দের অর্থ সঙ্কোচ কর! উক্ত শ্বতিবাক্যের 
বাস্তবিক উদ্দেশ্য নহে। রন্ধন, গৃহপরিষ্করণ, ঘটস্থাপন, প্রভৃতি যে কোন 
উদ্দেশ্যেই কুস্তকে বারিপুর্ণ করা যাউক না কেন, পূর্ণকুম্ভ দর্শন মাই যেমন 
শুভকর, সেইরূপ (১) আরম্ভ (২) মঙ্গল ও (৩) অনন্তর, এই তিন অর্থের 
মধ্যে যে কোন অর্থে ই “অথ” শব্দ ব্যবহার করা হউক না কেন, পূর্বোক্ত 
স্বতিবাক্যবলে “অথ” শব্দের শ্রবণ ও উচ্চারণ মাই মঙ্গলকর। সুতরাং 
“অথ” শব্দের শ্রবণ ও উচ্চারণ সর্বদা সর্বত্র মাঙ্গলিক হইলেও যেখানে অথ 
শব্দের যে অর্থ খাটে সেখানে “অথ” শব্দের সেই অর্থই করিতে হইবে A 
ব্যক্তি ব্রন্ধজ্ঞান চাহেন তাহাকে মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা পরিত্যাগ করিতেই 
হইবে । সুতরাং “অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই স্থানে “অথ” শব্দের মঙ্গল অর্থ 
খাটিতেই পারে না। “অথ” শব্দ শ্রবণ ও উচ্চারণ জন্য যাহা! কিছু মঙ্গল 
হয় হউক কিন্ত ব্রহ্মতত্বান্বেধীর সেদিকে লক্ষ্যই থাকে না। অতএব মঙ্গল 
অর্থ পরিত্যাগ পূর্বক দেখিতে হইবে অন্য কোন্‌ অর্থ এখানে খাটিতে 
পারে। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে “অথ” শব্দের আরম্ভ অর্থও এখানে 
খাটে না। সুতরাং মঙ্গল ও আরম্ভ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে “অথ” 
MCHA অর্থ “অনস্তর” বলিতেই হইবে। 


* ভস্কারশ্চাথশবশ্চ স্বাবেতোৌ ব্রচ্ষণঃ পুর! | 
কঠংতিত্ব। বিনির্বাতৌ ভল্মাম্মাঙ্গলিকাবুতো | 


৮ সরল বেদান্ত দর্শন । 


“অনন্তর” শবের অর্থ “তাহার পর,” এবং “অথ বরন্মজিজ্ঞালা” বাক্যের 
অর্থ “তাহার পর ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয়।” যেখানে অধিকার চলে 
সেখানে ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছা ফলবতী হয়। যদি কোন মানব আকাষ! 
করে যে করতলে চন্দ্র গ্রহণ করিব তাহা হইলে তাহার সেই wwe 
আকাজ্ষাকে বাতুলতা ভিন্ন ইচ্ছা বলা যায় all অনধিকারীর অভিলাষ 
ইচ্ছা বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং “তাহার পর” ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয 
এই বাক্যের অর্থ এই যে তাহার পর সাধক ব্রক্গজ্ঞানের অধিকারী হইয়া 
am জানিতে ইচ্ছা করেন। “তাহা পর” এই কথা ব্যধহার করিলেই 
প্রশ্ন হয় “কিসের পর”। এই প্রশ্নের উত্তরলাভচেষ্টায় “অথ” শব্দের 
“অনস্তর” অর্থে অন্তয় ব্যবহার কিরূপ হইয়াছে তাহারও একটু আলোচনা 
করিয়া দেখা যাউক । “অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” এই কথা বলিয়া “পূর্ব 
মীমাংসা” শাস্ত্র আরম্ভ হইয়াছে । সেখানেও “অথ” শব্দের অর্থ “অনস্তর”। 
সেখানে বলা হইয়াছে যে, “বেদ” অধ্যয়ন করিলেই ধর্ম্ম * জানিধার 
অধিকার ও ইচ্ছ। হয়। যদি “বেদ” অধ্যয়ন করিলেই ef জানিবার 
অধিকার ও ইচ্ছা হয় এই জন্য “অথাতে। of জিজ্ঞাসা” বাক্যে ‘“অনস্তর” 
অর্থে “অথ” শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে (অথাতে| 
ব্রক্মজিজ্ঞাসা স্থলে) “অথ” শব্দের দ্বার! “বেদাধ্যক্ননের পর ব্রহ্ম জানিবার 
অধিকার ও ইচ্ছা হয়” এমত বুঝাইতে পারে না কি? এ প্রশ্নের উত্তর-- 
“পারে a" | কেন না “বেদ” অধ্যয়নের পর ধর্মজিজ্ঞাসাই হয়, am 
জিজ্ঞাস! হয় না। অতএব কিসের পর ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা! 
হয়, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হুইবে। 

| ধীবিদাসত্যমক্রোধে eter ধর্শ্মলক্ষণম্‌ ॥--ইতি মনু 

ধৃতি (সন্ভোব) wai শেক্তিসত্বে অপরাধকারীর প্রত্যপঞ্চার ন। করা) দাদ (Pere সংসর্গেও 
মনের অনিকার) অস্তের ( অস্যায় পুর্ধক পরধন হরণ al করা) শৌচ ( cette 
জল ও মৃতিকাদি un cre শুদ্ধি) ইঞ্জিয়নিঞহ (শ্বন্য বিষয় হইতে ইন্সিয়গণকে 
প্রত্যাবর্তন way) বী ( প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাক রণ পূর্বক সম্যক জান ate) বিদ্যা 
(বেদাধ্যযন ও বেখ খরয্ঞান) সভ্য এবং অঙ্জোধ এই দশটা বর্ছের sree | 
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ONS বলা যাইতে পারে যে, “ed? জানিবার পর, ত্রঙ্গ জানিবার 
অধিকারও ইচ্ছ! হয়, এই অর্থে “অথ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সে 
অর্থও খাটে না। কেন না, কেহ কেহ বৈদিক af না জানিয়াও কেবল 
বেদাস্ত অর্থাৎ বেদের উপনিষদ্‌ ভাগ পড়িয়াই a গুরুর উপদেশ 
গুনিয়াই aa জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা ene হন। কিন্ত carte পড়ি- 
লেই বা গুরুর উপদেশ শুনিলেই যে ব্রহ্ম জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা হয়, 
তাহাও নহে। অনেকে ছুই একবার বেদান্ত পড়িলেই বা গুরুর উপদেশ 
শুনিলেই মনে করেন, “আমি সব বুবিয়াছি। উহাতে আমার জ্ঞাতব্য 
বিষয় কিছুই নাই৷” ভাঁহাদের আর ব্রক্মকে জানিবার ইচ্ছা বা অধিকার 
হয় না। সুতরাং যদিও বেদাস্তপাঠ এবং গুরূপদেশশ্রবণ ব্রহ্গজ্ঞানের 
অধিকারের একটা দূর কারণ, তথাপি ameter অধিকারের অব্যবহিত 
কারণ বেদান্ত পাঠ বা গুরূপদেশ শ্রবণ নহে। 
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ফাহার বুদ্ধি free হইয়াছে, ইন্দ্রিযনকল সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হওয়ায় 
কোন পদার্থ ধাহাকে ধৈর্ধযচ্যুত করিতে পারে না, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে 
আসক্তি ও cay রহিত হওয়ায় যিনি শরীরস্থিতিমাত্রোপযোগী পদার্থ ভিন্ন 
অন্য কোন পদার্থ গ্রহণ করেন না, যিনি নির্জন, পবিত্র, সাঁধুসেবিত স্থানে 
অবস্থান করেন, যিনি মিতভোজী, যাহার শরীর, মন ও বাক্য সমস্তই 
সংযত, যিনি সর্বদাই ব্রঙ্গকে ধ্যান করেন, দৃষ্টাদৃষ্ট সকল বিষয়েই যাহার 
বৈরাগ্য হইয়াছে, আমি ধার্মিক বা জ্ঞানী, এইরূপ অভিমান, কামরাগাঁদি- 
যুক্ত বল, সাংসারিক বিষয়ে দর্প, ক্রোধ, এবং (শরীর ধারণ ও ধন্ানুষ্ঠান 
নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদার্থে ও) প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ধিনি নির্মম ও 
শীস্ত হইতে পারেন তিনিই ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী হন। ব্রক্ষজ্ঞানাধিকারী 
সাধকের মন গ্রসর হয়,সর্বপ্রকার শোক ও আকাজঙ্ষা তিরোহিত হয়, সমস্ত 
ভূতে সমদৃষ্টি হয়, এবং Sew পরাভক্তি হয়। sw পরাভক্তি হইলে পর 
ব্ৰহ্ষমক্জান হয়, এবং Sat. হইলেই সাধক sem নির্বাণ প্রাথ হন। 

২ 
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ব্ষজ্ঞানের অধিকার ANTE ৮ গীতা আরও বলিয়াছেন 

এই সমস্ত YE একটা অশ্বথ বৃক্ষ স্বরূপ । TA ইহার মূল, WH হইতে 
উৎপন্ন হইয়া ইহা! প্রকৃতি, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট পুরুষ, জীব প্রভৃতি নান! 
ভাবে শাখা! বিস্তার করিয়াছে । ইহ! বাস্তবিক অনিত্য, কিন্তু ভ্রমবশতঃ 
লোকে ইহাকে নিত্য বলিয়া মনে করে। বেদোক্ত গ্রবৃতিমার্থ এই হষ্টি- 
রূপ বৃক্ষের ATTA হইয়া এই সৃষ্টি রক্ষা করে। এই স্ষ্টির তত্ব যিনি 
HIS অবগত আছেন তিনিই বেদের wH বুঝিয়াছেন। এই wey 
শাখা সকল উত্তম মধ্যন ও অধম জীব রূপে নানাভাবে বিস্তীর্ণ আছে। 
সাত্বিক রাঁগসিক ও তামসিক পদার্থে আকৃষ্ট থাকিয়া জীব এই সংসারে 
বদ্ধ থাকে, এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্ধ উপভোগ করে। জীব সকল 
সর্ব প্রথমে SH হইতে WO হয় বটে কিন্ত প্রথম স্ুষ্টির পর আপন আপন 
কৰ্ম্মফল বশতঃই জীব বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিতে থাকে। এই 
সৃষ্টির তত্ব এবং এই স্য্টির আদি মধ্য ও অস্ত সহজে উপলব্ধ হয় না। 
ভ্রমবশতঃ জীব সকল এই were নিত্য পদার্থ মনে করিয়া ইহাতে সম্পূর্ণ 
আস্থা স্থাপন করে। দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা সংসার বন্ধন ছেদন পূর্বক সৃষ্টির 
মূল কারণ সেই ব্রহ্মের তত্ব অন্বেষণ কর! কর্তব্য । সেই TH তত্ব অবগত 
হইলে জীবকে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। অভিমানশৃন্ত, 
অজ্ঞানমুক্ত, অনাসক্তচিত্ত, পরমাত্মস্বর্ূপালোচনাতৎপর, কামনারহিত, 
গ্রৃখতুঃথাদ্বিদন্দবর্জিত সাধক ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করত অবিদ্যা হইতে মুক্ত 
হইয়া অক্ষয় বহ্মপদ ITS হন। 

ভগবান, বলিয়াছেন 

সহত্র সহজ্র মন্ুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পুরুষার্থ লাভের অন্য ay 
era পুক্রধার্থাকাজ্কিথণের মধ্যে যাহার! মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করেন 
তাহাদিগকে সিদ্ধ বলা যায়। যত্বশীল সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কদাচিৎ কেছ 
আমার তত্ব অবগত হন। হে ভারত ! অবিদ্যাগ্রস্ত জীব ইচ্ছাদ্বেষসমুডূত, 
শীতশ্রীব্ষক্ুখহঃখপ্রভৃতিত্বন্বজনিত মোহবশতঃ জন্ম গ্রহণ সময়. হইতেই 
বিশেষমোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পুণ্যশালী জনগণের পাপ বিনষ্ট 
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হইয়াছে, তাহারা ইচ্ছাদ্েষ-শীত-গ্রীশ্ষ-নুখ-ছুঃখাদি-বোধ-জনিত মোহ 
হইতে ALS, এবং দৃঢ়ত্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। আমাকে 
আশ্রয় করিয়া যাহারা জরা ও মরণ হইতে মুক্তির জন্য যত্ব করেন, তাহারাই 
পরম TH, MIST, এবং সমস্ত কর্ম অবগত হইতে পারেন | 
| যতক্ষণ মনুষ্য অজ্ঞানাচ্ছন্গ হইয়া সাংসারিক পদার্থে ডুবিয়া থাকিবে 
ততক্ষণ ব্ৰহ্মপদাৰ্থে তাহার মন যাইবে না। কিন্ত যখন বিচার দ্বারা মনুষ্য 
দেখিবে যে সংসারে কিছুরই স্থিরতা নাই, আজ সে যে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, 
বন্ধু, স্ত্রী, পরিজন লইয়া! সুখে মগ্ন রহিয়াছে, কাল তাহারা থাকিবে কি না, 
তাহার স্থিরতা নাই ; কাল যে রাজা আপনাকে ধনগর্বে সুখী মনে করিয়া- 
ছেন, আজ হয় ত তাহাকে পরাজিত হইয়া বন্দিভাবে প্রাণদণ্ড ভোগ, 
করিবার জন্য গ্রস্তত হইতে হইতেছে ; তখন মন্থুষ্যের অনিত্য সংসারের 
উপর বৈরাগ্য হইবে ; ; তখন মনুষ্য দেখিবে যে স্থথ RA অনিত্য। সুখ, 
ছুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্য দেখিবে যে কোন অজ্ঞাতশক্তি 
এমন নিয়ম করিয়াছেন যে, মনুষ্য ধর্ম কর্মী করিলে সুখ পাইকে এবং. পাপ 
wg দারা কষ্ট পাইবে । তখন মনুষ্য সুস্মতর দৃষ্টিতে দেখিবে যে, যে ব্যক্তি. 
যে পরিমাণে ধর্ম করিবে, সে সেই পরিমাণে সুখ পাইবে । আবার ge 
ভোগ দ্বারা স্ক্কৃতবর্শক্ষয় হইলে, এবং নূতন ef অনুষ্ঠান না করিলে,মনুষ্য 
পুনরায় নামিয়া আসিবে । তখন মনুষ্য দেখিবে যে কেবল ধর্ম wera. 
“অক্ষয়” সুখ হইবার নহে,এবং সংসারে থাকিতে হইলেই সুখ ও ঢঃখ ভোগ 
করিতে হইবেই হইবে । আরও প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাইবে cx, 
মহাভারত প্রণেতা সত্যই বলিয়াছেন 
“কাম্যবস্তর উপভোগ দ্বারা কামাত্মাদিগের কামনা কদাপি নিবৃতহ সন 
না। পরস্ত অগ্নিতে TS প্রদান করিলে যেমন অগ্নির নিবৃত্তি না হইয়া! বৃদ্ধি 
হয়, সেইরূপ কামাত্মারা যতই কাম্যবস্ত পাইতে থাকে ততই তাহাদের 
কামনার বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীতে যত ধান্ত যব সুবর্ণ পণ্ড এবং কামিনী আছে 
সেই সন্ত পাইলেও. কামাস্থার আকাঙ্জা পূর্ণ হত্রনা। অতএব কৃষ্ণ! 
পরিত্যাগ করা করবা etfoa Sica ste ধরিতে পারে 
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না। WR জরাগ্রস্ত হইলেও কামাত্মাদিগের কামনা জীর্ণ হয় না। যতকাল 
জীবন থাকে ততকাল কামাত্মারা কামনারূপ রোগে কষ্ট পায়। যাহার! 
কামনারূপ Sai পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাঁদেরই বাস্তবিক সুখ হয় |” 
তখন মনুষ্য দেখিবে যে ইহকাল ও পরকালে ভোগ বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ 
করা, এবং মনকে বশীভূত এবং whe করত নিত্য বস্তুতে মনোনিবেশ 
করাই “পরম সুখ ।” SIT AYA গুরুর এবং বেদান্ত শাস্ত্রের, অর্থাৎ উপ- 
নিষৎ সমূহের, উপদেশ সকল অনুসরণ পূর্বক নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহা 
মৃত্রার্থকলভোগবিরাগী, শাস্ত;দাস্ত,উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত,এবং 
সুমুক্ষ হইয়! শ্রহ্মতত্বানুসন্ধান করিবেন। এরূপ sacs করিতে সাধক 
দেখিবেন oy আত্মাই ব্রক্গ,এবং সমস্ত পদার্থ SH বা আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত | 

বিষয়ী আত্মাই নিত্য, আত্মার কখন বিনাশ বা ভাবান্তর হয় না, এবং 
aay সমস্ত পদার্থ বা বিষয় অনিত্য ও বিকারশীল,--এইরূপ নিশ্চয় 
wince বিবেকু বলে। হিরণ্যগর্ভ লোক হইতে স্থাবর তৃণ পর্য্যন্ত পরলোক 
এবং ইহলোকের সমস্ত পদার্থ ই অকিঞ্চিৎকর এইরূপ জানিয়! উক্ত সমস্ত 
পদার্থে আসক্তিশুষ্ভৃতাকে বৈরাগ্য বলে। tant হেতু বহিরিন্জরিয়ের 
সংযমের নাম শম ৷ বাহ্যোধ্জিয়ের নিগ্রহ দ্বারা অস্তঃকরণের wai নিবৃত্তির 
নাম দম। বিষয়ান্থভব হইতে বিরত হওয়ার নাম উপরতি। Awe 
দুঃখসহিফ্ণুতাকে তিতিক্ষা ৰলে। গুরু এবং বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকে 
শ্রদ্ধা কহে। আত্মার প্রতি চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান"। এবং মুক্ত 
হইবার ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। এই সকল সাধনোপায় লাভ হইলেই 
মনুষ্যের sae জানিবার ইচ্ছা হয়। অতএব প্রথম সুত্রে যে “অথ” 
শব্দ আছে তাহার ছারা উল্লিখিতসাধনোপাক্লাভের আনন্তর্য্য বা পর- 
বর্তিতা বুঝাইতেছে। ফল কথা, যে ব্যক্তি ও সকল সাধন আত্মত্ত 
করিয়াছেন “তিনিই” ব্রক্গতত্বজ্ঞানের যথার্থ অধিকারী । 


তৃতীয় প্রবন্ধ 


স্পিন NOT ০ 


অতঃ শব্দের অর্থ। 


সুত্রে “অথ” শব্দের পর “অতঃ” শব আছে। KTS” শব্দের অর্থ 
“এই হেতু 1” এই হেতু--এই কথ! বলিলেই, প্রশ্ন হয় “কি হেতু”? হেতু 
অনুসন্ধান করিলেই দেখা মায় যে, জীবমী্চকেই আধ্যাত্বিক,আধিভৌতিক, 
ও আধিদৈবিক এই ত্ৰিবিধ ছঃখ ভোগ করিতে হয়। আপন শরীর, ইন্দ্রিয়, 
মন, বা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়। যে ছুঃথ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক 
দুঃখ বলে। রোগ কাম ক্রোধাদি এই দুঃখের কারণ। অন্ত প্রাণী হইতে যে 
দুঃখ প্রবৃত্ত হয় তাহার নাম আধিভৌতিক দুঃখ । ie চৌরাদি দ্বারা এই 
get উৎপন্ন হয়। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি হইতে যে দুঃখ 
প্রবৃত্ত By তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যায়। গৃহদাহ, শীত, ভূমিকম্প, 
বজ্পপাতাদি এই দুঃখের কারণ । এই ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত নিবৃত্তি 
তাহাই পরম পুরুষার্থ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, ধন 
বিজ্ঞানাদি দ্বারা উক্ত দুঃখত্রয়ের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি কর! যায় বটে, কিন্তু 
কোন প্রকার লৌকিক উপায়েই ওর সমস্ত ছঃখের একেবারে নিবৃত্তি হয় না। 
এক্ষণে এমন বলা! যাইতে পারে যে, ধনাদি দ্বারা অত্যন্তহঃখনিবৃত্তি না 
হউক, বৈদিক কৰ্ম্ম অর্থাৎ যাগাদি দ্বারা অত্যন্ত ছুঃখ-নিবৃত্ভিকূপ পরম 
পুরুযার্থ লাভ হইতে পানে । কিন্ত বেদেতেই, অগ্নিহোত্রাদিকর্শের ফল 
অনিত্য, ও ব্রন্গজ্ঞানের ফল নিত্য,বলিয়! প্রকাশ আছে। 

ছান্দোগ্যোপনিধৎ বলিয়াছেন-ইহসংসারে শ্বকর্মোপার্জিত দ্রব্য সকল 
যেমন ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়া থাকে, অমুত্র অর্থাৎ পরলোকে যন্ঞাদিপুণ্যকর্থ- 
HGS লোক সকলও.সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সুতরাং wa 
পার্জিত দ্রব্য এবং লোক-্-সমস্তই অনিত্য | 


১৪ সরল বেদান্ত দর্শন। 


ছান্দোগোপনিষং wag বলিয়াছেন স্ষাহারা সংসারের Sy অবগত 
হইয়া সংসারানক্তিপরিত্যাগপূর্ববক শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করত 
মোক্ষার্থে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহারা অর্চিলোক, অহর্লোক, শুরুপক্ষ- 
লোক, উত্তরার়ণলোক, সম্বংদরলোক, আদিত্যলোক, ও চন্দ্রলোক হইয়া 
বিছাৎলোকে গমন করেন | তাহার পর অমানব পুরুষ আপিয়! তাহাদিগকে 
ব্ৰহ্মলোকে লইয়া বান। এই পথকে দেবযান বলে। অতঃপর পিতৃযানের: 
কথা হইতেছে । যাহারা সংসারকে সত্য মনে করিয়া অগিহোত্রাদি 
বৈদিকধৰ্ম্ম, বাপীকৃপ তড়াগাদি খনন, ও দান প্রভৃতি পুণ্য কর্ম, এবং HLA 
উপাসন। পুজাদি দ্বারা অভ্যুদয় কামনা করেন, তাহারা ধূমলোক, রাত্রি- 
লোক,ও কৃষ্ণপক্ষলোক হইয়া দক্ষিণারনলোকে গমন করেন ।সেখান হইতে 
তাহার! সন্বংসর লোক এবং আদিত্য লোকে না গিয়া পিতৃ লোকে গমন 
করেন। অনস্তর পিতৃলোক হইতে আকাশলোক দিয়া চন্রলোকে গমন 
করেন। এইখানে তাহাদের উর্ধগতি রোধ হয়, এবং এইখানে তাহার 
আপন আপন কর্মফলানুরূপ সুখ ভোগ করেন। fee তাহাদের এই 
ae নিত্য নহে। ভোগ দ্বার! তাহাদের কর্মফল যতকাল না ক্ষয় পায়, 
ততকাল মাত্র তাহারা ow লোকে থাকিতে পান। অনস্তর তাহারা 
বক্ষ্যমাণ পথ দিয়। পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন ।* 

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন--অগ্নিহোত্রা্দি যজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি 
ইষ্টাখ্যকর্ম্ম, এবং বাপীকুপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি পূর্তকর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে 
করিয়। যাহারা কেবল এ সমস্ত কর্ম করেন, তাহারা মৃত্যুর পর চক্রের ন্যায় 
বুদ্ধিক্ষয়যুক্ত চাঞ্জমসলোক প্রাপ্ত হন। ভোগদ্বার৷ যহতকাল না কর্মফল, 
ক্ষয় হয়, ততকাল তাহারা উক্ত লোকে জুথভোগ করেন। ভোগদ্বার! 
কর্ম্মফলক্ষয় হইলে পর তাহারা চাগ্রমস লোক হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। 


* কেহ কেছ এই শ্রুতির অর্থ অন্ত প্রকার রলেন। শ্রীমন্তগবদগীতাতেও এই ছুই 
সার্গের কথা আছে । সেই উক্তি এই প্রদকের গেধক্কাগে উদ্ধত alee! তথার সেই, 
জন্য অর্থ বিবৃত হইৰে। 


তৃতীয় প্রবন্ধ | ” ১৫ 


কিন্ত হাহার! অস্তরিন্দ্রিয় এবং বান্বেজিয় জর করত গুরুবাক্যে এবং লাগ্রে 
সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসস্থাপনপুর্বক শাস্ত্রোপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করিয়। আত্মজ্ঞান 
লাভ করেন, তাহারা seers আদিত্যলোক প্রাপ্ত হন। চাঙ মস 
প্রভৃতি সমস্ত লোকই এই আদিত্যলোকের মধ্যে প্রতিঠিত। এই অক্ষয় 
আদিত্যলোকের তত্ব না জাম! বশতই sid স্থসস্তোগের জন্য চান্দ্র মস 
লোক প্রার্থনা করে। বাস্তবিক এই আদিত্যলোকই অবিনাশী, ভয়রহিত, 
এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ । এই আদিত্যলোক' হইতে আর পুনরাবর্তন হয় না। 

মুণ্ডকোপনিবৎ বলিম্বাছেন--যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যোড়শ খত্বিক, পত্নী, 
এবং যজমান এই অষ্টাদশ অঙ্গের প্রয়োজন । এই অষ্টাদশ ব্যক্তির সকলের 
চিত্ত স্থির নহে। সুতরাং যজ্ঞ সকল সহজে সুসম্পর হয় না | আবার যজ্ঞ 
VHT হইলেও যে ফল MS হয় তাহাও অনিত্য । যে সকল মুঢ়েরা যজ্ঞ- 
ক্রিয়াকেই পুকুষার্থ মনে করিয়া কেবলমাত্র যক্তসম্পাদনতৎপর থাকে, 
তাহাদিগকে বারম্বার জন্মগ্রহণ এবং জরামৃত্যুভোগ করিতে হয় । যাহারা 
যজ্ঞকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, সাহার! বাস্তবিক অবিদ্যাগ্রস্ত esate 
আপনাদিগকে বুদ্ধিমান, এবং জ্ঞানী মনে করে। একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্য 
কতকগুলি অন্ধ ব্যক্তির পথ প্রদর্শক হইলে যেমন সকলেই গর্তকৃপাদ্দিতে 
পতিত হয়, সেইরূপ উক্ত অবিদ্যাগ্রস্ত পণ্ডিতন্মন্ত ব্যক্তিগণের উপদেশমত 
যে সকল মুখের! কর্ম্মকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া dati কর্শ্ম সম্পাদন করে, 
তাহারা এবং তাহাদের গুরু সকল বারধ্বার জন্ম পরিগ্রহ করে এবং নানা- 
প্রকার অনর্থপমৃহদ্বারা পীড়িত হয়। যাগাদি শ্রুতিবিহিত কর্ম, এবং বাপী 
কূপ তড়াগাদি স্থৃতিবিহিত কৰ্ম্মই পরম পুরুষার্থ--এইরপ বিশ্বাস থাকায় এ 
সকল THM পরম শ্রেরগ্কর আত্মজ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকে । শ্রোত এবং 
sat সম্পাদন করায় তাহারা ঈশ্বরকর্তৃক বিহিত উক্ত কর্ম্ম সকলের 
ফল প্রাপ্ত,হয়। ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মফলক্ষয় হইলে পর তাহারা! পুনরায় 
অনুয্য লোকে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি তাহাদের কোনও জন্মার্জিত 
পাঁপকর্্মফল সঞ্চিত থাকে, তাহ! হইলে তাহার! তির্য্যগাদি অধযযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে। 


১৬ সরল বে্দাস্ত দর্শন । 


বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেনস্প্বেদ না জানিয়! মৃত্যুগ্রাসে পতিত 
হইলে জীব যেমন বৈদিক কৰ্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া যায়, এবং সাংসারিক কর্শা 
না জানিয়া মৃত হইলে জীবের সাংসারিক কর্ম্ম যেমন অসম্পন্ন থাকিয়া হায়, 
সেইরূপ আত্মতত্ব না জানিয়! স্থলদেহ ত্যাগ করিলে জীবের পুরুবার্থ 
অসম্পন্ন থাকে । অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহলোকে চিরকাল মহৎপুণ্যকর্শসকল 
অনুষ্ঠান করিলেও তাহার অক্ষয় সুখ হয় না। উক্ত sh সকলের ফল, 
ভোগ হইলেই, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব আত্মতত্বান্ুসন্ধানই বর্তব্য। a 
সাধক আত্মজ্ঞানলাভার্থ তপস্যা করিয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাহার তপ- 
স্যার ফল কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় Al 

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ Sag বলিয়াছেন--মৈত্রেরী বলিলেন,এই সসাগরা 
পৃথিবী যদি ধনপুর্ণা হয়,এবং এ সমস্ত ধনদ্বারা যদি অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ, 
এবং রাপীকৃপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি সমস্ত সাধুকার্য্য সম্পন্ন করি, তাহ! 
হইলে আমি অমর হইতে পারি কি না? যাজ্ঞব্ বলিলেন,_-এ সমস্ত 
উপায় দ্বারা অমর হুওয়! যায় না। প্রভৃতধনশালী ব্যক্তিসকল আপন 
আপন ধনদ্বারা যে প্রকার অনিত্য এবং আংশিক সুথ ভোগ করিয়া থাকে, 
এ সমস্ত ইষ্টাপূর্তত wi করিলে তুমিও সেই প্রকার সুখভোগ করিবে। 
কর্মের আধিক্যান্সারে সুখের কাল এবং পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে 
বটে, কিন্তু ইঠ্টাপুর্তাদি কর্ম্মদ্বারা লব্ধ সুখমাত্রই অনিত্য এবং আংশিক। 
frontal অমরত্ব প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। 

বৃহদাৱণ্যরোপনিষৎ আরও বলিয়াছেন--কাম্যপদার্ঘপ্রাপির আকাজঙ্জায় 
জীব SH করে। উক্ত আকাঙ্কায় জীব যে পরিমাণ wey করিতে পারে, 
সেই পরিমাণ কাম্য পদার্থ জীব আপনার কর্ম্মফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। আপন 
কর্মের ফল তোগন্বারা ক্ষয় পাইলে,পুনরায় কর্ম্ম করিবার og জীব ed 
ভূমিতৈ প্ৰত্যাগমন করে। কামনা-পরতন্ত্র সীধকগণ এই প্রকার পুনঃ পুনঃ 
আরর্নশীল গতি পাইয়া থাকে। কিন্ত যাহার! এঁহিক এবং পারলৌকিক 
লাভের oe শান্তরোপদিষ্টমার্গ অবলম্বন করেন, এবং কৰে mimes 
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হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র Sega না হইয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রের বিধি 
প্রতিপালন করিতে থাকেন, তিনি উপযুক্ত সময়ে আত্মজ্ঞানলাভ কয়েন । 
তখন তিনি দেখিতে পান দে, বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে Aes 
তাহার চিন্ময় আত্মা, এবং WE জগৎ হইতে পৃথক্‌ fT aw, এই উভয়েল 
মধ্যে কোন MILT নাই, এবং চিন্ময় আত্মা ও চিন্ময় ব্রহ্ম অভিন্ন অর্থাৎ 
একই পদার্থ । মৃত্যুর পর অনাত্মজ্ঞ বাক্তির প্রাণের স্তায় আত্মজ্ঞানীর 
প্রাণ এক শরীর হইতে অন্ত শরীরে বায় না। আত্মজ্ঞানীব্যক্তি আপনাকে 
ব্ৰহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিত পাওয়ায় তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
না। তিনি cay প্রাপ্ত হন,অর্থাৎ আত্মক্ঞানলাভের পূর্বে যে অবিদ্যাবশতঃ 
তিনি আপনাকে ব্ৰহ্ম হইতে পৃথক্‌ মনে করিতেছিলেন, তাহার ' সেই 
অবিদ্যা লোপ পায় এবং আত্মজ্ঞানলাের পূর্বেও তিনি ব্রহ্ম ছিলেন,পরেও 
তিনি am থাকিলেন এই ভ্ঞান তাহার প্রত্যক্ষ হয়। 

বৃহদারণ্যকোঁপনিষদে আরও উক্ত আছে-গাঁগীকে সম্বোধন করিম 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন -এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি ইহলোকে বহু 
বৎসরব্যাপী যজ্ঞ বা তপস্যা করে তাহার কর্মফল অস্তবিশিষ্ধ অর্থাৎ ভোগ 
দার! সেই কর্ম্মফল কোন না কোন কালে নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
সুতরাং যে ব্যক্তি এ অক্ষর gare না জানিয়! মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় 
সে ব্যক্তি কৃপণ মঙ্ুষ্যের স্যায় শোকের পাত্র । কৃপণ AAT ধন পাইয়াও 
হতভাগ্য বশতঃ ধনের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। অনাস্রঙ্র 
ব্যক্তিও মনুষ্য জন্ম পাইয়াও হতভাগ্য বশতঃ পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে পারে 
না। অতএব কৃপণ awa এবং অনাত্মুজ্ঞ ব্যক্তি উভয়েই শোচ্য। কিন্ত 
বে ব্যক্তি মৃত্যুর LH সেই অক্ষর ব্রক্ষকে জানিতে পারেন তিনিই ব্থার্থ 
ated এবং তিনিই সম্যক, পুরুষার্থ লাভ করেন। 
কৃঠোপুনিষৎ বলিয়াছেন j 

অজ্ঞানী AVA SAL বিষয় সকল কামনা করে এবং নানাভাবে 
"fea মৃত্যুর igs হয়। বিবেকী পুরুষেরা একমাত্র ব্রক্মকেই নিত্য 
বলিয়া জানেন, সুতরাং Stan afer অথবা পারালীকিক ইষা- 


© 
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পূর্তাদি Shara মুক্তি প্রাপ্তির চেষ্টা করেন না। সেই ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও 
সমস্ত জগৎ তাহার ates | তিনি সমস্ত ভূতের আত্মা। তিনি আপ- 
নিই নানা দর্শক এবং দৃশ্য ভাবে প্রকাশিত হন। যে সকল বিবেকী 
পুরুষেরা ব্রন্ধকে আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবল 
তাহারাই অনস্ত শাস্তি cia হন। অপরের ভাগে) তাহা ঘটে al | 
শেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন 

আমি এই মহান, aace জানি । ইনি চিন্ময় ও স্বপ্রকাশ। ইহাতে 
অক্ঞানের লেশ মাত্র নাই। একমাত্র এই sary জানিতে পারিলে জীব 
WT অতিক্রম করিতে পারে। সম্যক. ব্ৰহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির 
অন্ত কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। 

শ্রীমদ, ভগবদগীতাও বলিয়াছেন 

খগষছুঃসামবেদোক্তকর্মপর alse সকল আমাকে Sa বন্গ বরুণাদি 
দেবরূপে পূজা করেন এবং যজ্ঞশেষে সোমপানপুর্বক নিরস্ত পাপ হইয়! 
স্ব্গগমন aia করেন । তীহারা আপন পুণাফলরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া 
তথার দেবভোগ্য উত্তম পদার্থ সকল ভোগ করেন। 

কিন্তু এই কৰ্ম্মফল TSR অধিক হউক না কেন ইহা কখন BAB 
হইতে পারে না। সকল কন্মফলই ক্রমশঃ ভোগণ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
তবে যাহার কৰ্ম্মফল যত cay তিনি তত অধিক দিন স্বর্গে থাকেন এবং 
তত অধিক VI ভোগ করেন। ভোগদ্বারা এই কম্মফল ক্ষয় পাইলে 
অবশেষে জীবকে পূনরায় মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। আবার মত্ত্যলোকে 
জীব যে কর্স্ করিবে তাহার উপযুক্ত ফল পুনরায় উপযুক্ত লোকে তাহাকে 
ভোগ করিতে হইবে। বৈদিক কর্মের নিরম এই যে, যাহার! বৈদিক 
কর্মকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া বৈদিক wy সম্পন্ন করেন তাহারা বৈদিক 
SCH ফল ভোগ করেন এবং সেই SAHA ভোগের জন্য নানা লোকে 
ভ্রমণ করেন এবং ভোগদ্বার! কর্মফল ক্ষয় পাইলে পুনরায় কর্ম্ম করিবার 
জন্য eros মহ্ষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। ; 

যে পরম পন প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না 


A 
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সেই মায়াতীত ব্রঙ্গপদকে শাস্ত্র অব্যক্ত এবং অক্ষর নামে অভিহিত 
করিয়াছেন | 

সমস্ত জগৎ সেই অব্যক্ত অক্ষর বঙ্গের অন্তর্গত এবং সমস্ত জগৎ 
ব্যাপিয়া ব্রহ্ম বর্তমান রহিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন পদার্থ নাই 
এই জ্ঞানসহ Gate ভক্তিভাবে ব্রহ্মের শরণ লইলে তবে প্রত্যাবর্তন 
রহিত ব্রহ্মপদ পাওয়া যাইতে পারে। 

হে ভর্তশ্রেষ্ঠ ! যে মার্গ অবলম্বন করিলে জীবকে আর প্রত্যাবর্তন 
করিতে হয় না এবং যে att অবলম্বন করিলে কর্মফল ক্ষয়ের পর জীবকে 
Sighs প্রত্যাবর্তন করিতে হয় তাহার বিবরণ বলিতেছি। 

কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক শাস্তোপদিষ্ট জ্ঞানমার্গ আশ্রয় 
করতঃ ষে সাধক অজ্ঞান তিমিরনাশক চিন্ময় ত্রজের শরণ গ্রহণ করেন 
এবং অনগ্তভক্তি_দহকারে সর্বদা তাহাকে wal করেন তাহার জ্ঞান 
উত্তরোত্তর নির্মল হইতে থাকে এবং অবশেষে অবিদ্যামুক্ত হইয়া তিনি 
বুদ্ধি ক্ষয় পরিবর্তন রহিত amy প্রাপ্ত হন। : 

কৰ্ম্মফলে আসক্তচিত্ত সাধক কর্শমার্গাবলম্বনকেই পরম পুরুষার্থ মনে 
করিয়া কর্্মকাণ্ডোক্তঞ্কর্শ সকল সম্পন্ন করেন। আপন কর্মফলে তিনি 
নান! প্রকার সুখভোগ করেন। এই স্থখভোগ হেতু তাহার ভোগতৃষ্ণ! 
ক্রমাগত বর্ধিত হয় এবং জ্ঞানমার্গ হইতে তিনি ক্রমাগত অধিকতর দুরে 
অপস্থত হন । কিন্তু তাহার এই eet সকল অনিতা । ভোগদা রা তাহার 
কৰ্ম্মফল ক্ষয় পাইলেই তাহাকে পুনরায় কর্মভূষিতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় | 

ক্ঞানমার্গকে শুক্লমার্গ এবং কর্ম্মমার্গকে seat বলা যায় । যতকাল 
হৃষ্টি থাকে ততকাল এই দুই মার্গ প্রচলিত থাকে । জ্ঞানমার্গীবলম্বনের 
ফল অনাবৃত্তি বা মোক্ষ এবং কর্মর্ার্গাবলম্বনের ফল প্রত্যাবৃত্তি বা পুনঃ 
পুনঃ সংসার GA | | 

এই উভয় মার্গের ফল পরিজ্ঞাত হইলে যোগীপুরষ আর ভ্রমে পতিত 
হননা। অতএর হে অৰ্জ্জুন! তুমি সর্বদা শান্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞানমার্গ 
অবলম্বন কর! | 
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বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের যে সকল পুপাফল কর্মকাণ্ডে উক্ত 
আছে, জানমার্গাবলম্বী তাহার অধিক ফল লাভ করেন ; তাহার অবিদ্যা 
ক্রমশঃ লোপ পায় ; এবং অবশেষে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্থতিবাক্য সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে 
(>) যাগাঁদি কর্ম দ্বারাও অত্যন্তহুঃখনিবৃত্তিন্ূপ পরম পুরুযার্থ লাভ করা 
যায় না, (২) ক্রঙ্গজ্ঞানই অত্যস্তহ্ঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় এবং 
(৩) ব্ৰহ্মঞ্জান লাভের চেষ্টা করাই মুমুক্ষুগণের একমাত্র কর্তব্য । Wats 
“অতঃ” শব্দের দ্বারা এই বুঝাঁইতেছে যে, যেহেতু লৌকিক-উপায় সাধ্য 
এবং যাগাদি কর্শ-নিশ্পাদ্য এহিক ও পারলৌকিক ফল অনিত্য এবং 
কেবল একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অবিদ্যানাশক হইয়া সমস্ত কষ্ট হইভে 
মনুষ্যকে মুক্ত করে, অতএব শম দমাদি সাধনযুক্ত esq মনুষ্য ব্রহ্মকে 
জানিতে ইচ্ছা করিবে। 


nT ও  ০০০০০০০০০ মনও 
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হত্রের শেষ কথ। “্রহ্মজিজ্ঞাসা”। “ব্রহ্ম” শব্দ নানা অর্থে ব্যবন্ধত 
Sem থাকে -বথ। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ এবং পরম্ত্রহ্ম। দ্বিতীয় সুত্রে 
“za” শব্দের অর্থ বল! হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মের ষে অর্থ উক্ত 
হইয়াছে প্রথম স্বত্রেও ব্রহ্মের সেই অর্থ বুঝিতে হইবে | 

জ্ঞানার্থক ol ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন, প্রত্যয় করিয়া জিজ্ঞাসা শব্দ 
নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ “জানিবার ইচ্ছা” । কোন 
এক TS জানিবার ইচ্ছা হইলে সেই অভিলাষ পূরণের চেষ্টা হয়। সেই 
চেষ্টার নাম উপায় বিধান বা সাধনা । সাধনার নিমিত্ত ইন্জিয় এবং মনকে 
একাগ্র করার নাম তপ বা তপস্যা «1 তপস্যার ফল, সিঞ্চি বা অভিলাষ- 
পূরণ । জানিবার ইচ্ছার ৰা জিজ্ঞাসার পর সাধন! এবং তপস্যা করিলে 
ফল হয়--জ্ঞান। জ্ঞান দুই প্রকার | অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ । মনে কর 
“সিংহ” এই কথাটী শুনিয়া! সিংহ কি পদাৰ্থ জানিবার ইচ্ছা হইল। সেই 
ইচ্ছ। পূরণের জন্য কেহ অন্যকে প্রশ্ন করিল, কেহ বা অভিধান দেখিল, 
ফেহু বা পশুশালায় চলিয়া গেল। যাহার! অন্তকে প্রশ্ন করিয়া few 
অভিধান দেখিয়া জানিল তাহার! বুঝিল যে সিংহ এক প্রকার পণ্ড ) বল 
প্রভৃতি তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণ অথবা লক্ষণ আছে। কিন্তু ষে 
ব্যক্তি পণ্ডশালায় গিয়া সিংহ দেখিল .সে সিংহের স্বরূপ জ্ঞান পাইল। 
কেবল গুণ বর্ণনায় অথবা লক্ষণ শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ 
ata! কিন্তু সিংহ দেখিয়া যে জ্ঞান হয় তাহ! অপরোক্ষ জান। জ্ঞেয় 
বস্তুর ভেদে জ্ঞান নানা প্রকার। একটী সিংহ দেখিয়া এক প্রকার জান 


* মনসমপ্চেন্সিয়াপাঞক্চ RHA পরমং Sts | 
তজ্দ্যাদঃ AHH A ধর্শঃ পর উচাতে ॥ 
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হয়, অপর একটা সিংহ দেখিয়া এটী সেটা হইতে পৃথক্‌ সেইরূপ অন্ত 
প্রকার জ্ঞান হয়। আবার সিংহ ব্যাঘ্ হইতে পৃথক, | সিংহ aig 
ইত্যাদি গো অশ্ব হইতে পৃথক্‌। পণ্ড সকল অন্য জন্ত সকল হইতে পৃথক্‌ | 
ee সকল উদ্ভিদ. হইতে পৃথকৃ। প্রাণিগণ নির্জীব পদার্থ হইতে পৃথক, । 
জড় পদার্থ চিৎ পদার্থ হইতে পৃথক. । এই প্রকার জ্ঞেয় বস্তুর পাথক্যে 
জ্ঞানের পার্থক্য SVT থাকে | 

একটা জ্ঞেয় বস্তু অন্য একটা জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ 
বা free সেই প্রথমোক্ত-বস্ত-বিষয়ক জ্ঞান ও সেই দ্বিতীয়-পদার্থ-বিষয়ক 
জ্ঞান হইতে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট । 

বৃহ ধাতুর উত্তর মন, প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । বৃহ, 
ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি এবং মন. প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় | awa: ব্রহ্ম শব্দের 
ধাতু ঘটিত অর্থ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই। এই হেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম- 
জ্ঞান অন্ত সমস্ত জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । মুণ্ডকোপ- 
নিবদে কথিত আছে যে, একদা মহাগৃহস্থ শৌনক স্বীয় আচাৰ্য্য অঙ্গিরার 
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কোন, বস্তু জানিতে 
পারিলে সকল বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়”? 

উত্তরে অঙ্গিরা খধি বলিয়়াছিলেন “বেদার্থাভিজ্ঞ পরমার্থদর্শীরা বলিয়া 
থাকেন যে, লোকের জ্ঞাতব্য ছুই প্রকার বিদ্যা আছে। তাহাদের নাম 
পরা এবং অপর! । খণ্বেদ, MECH, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি যত প্রকার শাস্ত্র আছে কেবল 
সে সমস্ত পাঠ বা কেবল গুরু প্রভৃতির উপদেশ শুনিয়া যে বিদ্যা 
লাভ হয় তাহা অপরা বিদ্যা । এই সকল ate অধ্যয়ন এবং গুরু 
প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ ছার! জগতের সমস্ত দ্রব্য, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ও তাহাদের ফল, এবং ব্রহ্মের লক্ষণ সমূহ জানা যায়। অতঃপর 
পর! বিদ্যার বিষয় qa হইতেছে । এই পরা বিদ্যার দ্বারা জীব সেই 
অক্ষর ব্রন্ষকে প্রাপ্ত হয়। -সেই gm ইঞ্জিয় মন ও বুদ্ধির অতীত । 
কেবল শাত্্রপাঠ ও গুরু প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ দ্বার! তাঁহাকে জান! 
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যায় না। তিনি সকলের কারণ, তাহার কোন কারণ নাই। দ্রব্য 
সকলের গুরুত্ব SHY প্রভৃতি গুণ সমূহ তাহাতে নাই। চক্ষু, শ্রোত্র, 
নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই সকল জ্ঞানেঞ্জিয় এবং বাঁক, পাণি, পাদ, পায়ু, 
উপস্থ, এই সকল কর্ম্মেক্জিয় তাহার নাই। তবে কি তাহার অস্তিত্ব মাই? 
না তাহা নহে। তিনি নিত্য নির্বিকার এবং অবিনাশী। তীহারই 
সঙ্কল্ল প্রভাবে হিরণ্যগর্ড ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যস্ত সমস্ত জগৎ নানা তাবে 
প্রকাশিত রহিয়াছে । জ্ঞানেক্ত্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহার না থাকিলেও 
উক্ত ইন্দ্রিয় কলের সমস্ত শক্তি তাহাতে বিদ্যমান আছে। সমস্ত জগৎ 
তাহার সঙ্কল্প মাত্র এবং তাঁহার অন্তর্গত। একমাত্র বেদান্ত শাস্তোক্ত পথ 
অবলম্বন করিলে পরা বিদ্যা লাভ হয় এবং ব্রদ্দের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। 
যে সকল সাধকের! উক্ত পথ অবলম্বন করিয়। তাহাকে অপরোক্ষভাবে 
জানিতে পারেন তাহারা দেখিতে পান যে, ব্রহ্ম বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি সমস্ত 
পরিবর্তন রহিত, অথচ তীহারই সঙ্কল্পদ্বারা এই সমস্ত জগৎ Beaters 
ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে । যেমন মায়াবীর মায়! ভিন্ন ইন্ত্রজালের অস্তিত্ব 
নাই, সেইরূপ ব্রদ্ষের সঙ্কল্প ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই। যেমন মায়া 
AMA জন্য মায়াবীর বৃদ্ধি ক্ষয় হয় না, সেইরূপ সৃষ্টির জন্য ব্রন্দের বৃদ্ধি 
ক্ষয় হয়না । তবে কি বঙ্গের সঙ্কল্প ভিন্ন এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নাই? ইহার উত্তর এই বে তাহাই বটে। তরঙ্গের সঙ্কল্প ভিন্ন বাস্তবিকই 
এই জগতের wer অপ্তিত্ব নাই। we করিবার জন্য sate কোন 
প্রকার উপকরণ গ্রহণ করিতে হয় মাই। তপ দ্বারাই অর্থাৎ Ve বিষয়ের 
আলোচনা করিয়াই তিনি wR ক্রিয়া! সম্পন্ন করিগ়াছেন। সেই তপ 
হইতে বুদ্ধি মন প্রভৃতি সমস্ত অষ্টব্য পদার্থের বীজ স্বরূপা Mare প্রকৃতি 
উৎপন্ন হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি মন ও atrafay সকল সম্পন্ন 
জীবগণ এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূত এবং 
পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ প্রভৃতি ভুবন সকল এবং Bs ফল সকলের তি 
হয়। যতকাল এই সৃষ্টি প্রবর্থিত থাকে ততকাল এই কর্মফল এক 
প্র !র অধিনাশী। যখন মহাপ্রলককালে সৃষ্টির লোপ হয় অথবা যখন 
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রঞ্ষঞান দ্বারা এই were ase অতএব পারমার্থিক অস্তিত্ববিহীন 
বলিয়া জীবের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কেবল তখন কর্মফলের লোপ 
হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড় হইতেই জড়ের উৎপত্তি হ্য়। 
এই জড় জগৎ যদি সেই ব্ৰহ্ম হইতে Vert “Fai থাকে তাহা হইলে 
fare জড় পদার্থ বলিতে হইবে । তাহার উত্তর এই যে, সেই Bw 
সমস্ত জগতের জ্ঞাতা অতএব এই সমস্ত জগৎ হইতে তিনি. পৃথক. । 
জগতের সমস্ত পদার্থ এবং তাহাদের গুণাগুণ ও fea সকল তাহার 
জ্ঞানেতেই প্রতিষ্ঠিত। তাহার তপ ও তাহার জ্ঞান ভিন্ন অন্ত কিছুই 
নহে। স্বপ্নকালে যেমন জীবগণের মনই ্বপ্রদৃষ্ট জড় জগৎ কৃষ্টি করে, 
সেই প্রকারে সেই ব্রঙ্ধ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত জীবগণকে, রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দমর ও নানা! নামে অভিহিত এই স্কুল জগৎকে এবং 
সুক্ম ও স্থল জগতের বীজস্বরূপ| wae প্রকৃতিকে চিন্তা করিয়াই vw 
করিয়াছেন। ব্রহ্মের তপ বা আলোচন! ভিন্ন অব্যক্ত! প্রকৃতি বা এই 
জগতের অন্ত কোন কারণ বা পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। we বিষয়ে ব্রন্দের 
এই সঙ্কল্প (Design) qi জ্ঞানকেও ব্ৰহ্ম বা বেদ বল! বায় । সেই বেদ 
হইতেই সমস্ত জগৎ স্থষ্ট হয়। জগতের সহিত তুলনায় এই বেদ নিত্য । 
সৃষ্টির পর এই বেদই শ্াস্ত্রক্ষপে প্রকাশিত হুইয়াছে। অনস্তর অপর 
বিদ্যার বিষয় বর্ণনা পূর্বক পর! বিদ্যার অধিকার কিরূপে. হইতে পারে 
নিদিষ্ট হইতেছে। পদার্থ বিজ্ঞান সাধ্য এবং যাগাদি নিষ্পাদ্য কর্মফল 
সকল পরীক্ষা করির। cars ব্যক্তি যখন দেখিতে পান ca, উক্ত কর্মফল 
সকল অনিতা aq .কর্ম্মদ্বারা নিত্য genie কর! অসম্ভব, তখন এই 
অনিত্য জগতের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ পূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করাই 
তাহার কর্তবা। অনন্তর পূর্বোক্ত লক্ষণ ব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভার্থ 
তিনি যজ্ঞার্থ কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্বক বেদতত্বন্ঞ sate গুরুর নিকট গযন 
করিবেন। শাস্ত্র Bere গুরু ব্যতীত TRAC ব্রহ্মতত্বাস্বেষণ FST 
ACE I আপন বুদ্ধি মন ও ইন্জিয় সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিয়াছে কি 
না তাহা জীব আপনা আপনি বুঝিতে পারে a । 
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ব্ৰহ্ধজিজ্ঞান্জ শিষ্য পরাবিদ্যা লাভার্থ ব্রহ্মতত্বঙ্ত আচাধ্যের সরিধানে 
ধখাবিধি উপস্থিত হইলে আচার্য্য দেখিবেন যে, শিষ্যের ইন্জিয় সকল 
সম্পূর্ণরূপে বিজিত এবং অন্তঃকরপ সংসারাসক্তিশুন্ত হইয়াছে কি না। 
aft শিষ্য বাস্তবিক শাস্ত ও দান্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে যে বিদ্যার 
দ্বারায় সেই অক্ষর ব্রহ্মফে অপরোক্ষভাবে ata যায় সেই পরাবিদা। 
আচার্য্য শিষ্যকে প্রদান করিবেন। | 

এক্ষণে সেই পরাবিদ্যার বিষয় উপদেশ rem হইতেছে । উপনিষদ, 
সমূহে উপদিষ্ট wate ধনু গ্রহণ পূর্বক তাহাতে উপাসনা দ্বারা তীক্ষীকৃত 
শর সন্ধান কর। অনস্তর ভগবানে একাস্তিক ভক্তিযুক্ত মন দ্বারা উক্ত 
ধনুর জ্যা আকর্ষণ করত সেই অক্ষর লক্ষ্য বিদ্ধ কর। 

ও'কার ওঁ উপনিষদুপদিষ্ট ধনু, আত্ম। শর, এবং ব্রহ্ম সেই অক্ষর লক্ষ্য । 
শর যেমন লক্ষ্য বস্তুতে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্য-বস্তর অংশ হুইয়া যায় সেইরূপ 
বতকাল ন! “আমিই ব্ৰহ্ম” এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততকাল 
ও'কার মন্ত্র জপ করত অনন্তমনে ও প্রকাস্তিক ভক্তি সহকারে ব্রহ্মধ্যান 
কর্তব্য । এই প্রকারে ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে ভেদজ্ঞান লোপ 
পায় এবং “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। স্বর্গ, মর্তা, 
অন্তরীক্ষ, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই এই রঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত আছে । এই ব্ৰহ্মই সমন্ত প্রাণীর আত্মা এবং সমস্ত পদার্থের 
স্বরূপ । অবিদ্যা। প্রযুক্ত জীব সকল এই ব্রহ্মকেই স্বর্গ, মর্ত্য, প্রভৃতি স্থূল 
পদার্থ এবং মন প্রাণ প্রভৃতি wm পদার্ঘভাবে দর্শন করে। এই 
সর্ধাশ্রয় সর্বময় সর্কাত্মা ব্রহ্ধকে উপরি উক্ত উপায়ে আপন আত্মাস্বরূপে 
অপরোক্ষভাবে জানিবার চেষ্টা কর এবং অপরা বিদ্যা পরিত্যাগ কর। 
এইন্ধপ সাধনাই মোক্ষের একমাত্র উপায়। 

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি জীবাত্া eae স্বাভাবিক ভিন্ন 
হয়, তাহা! হইলে কি প্রকারে তাহাদের অভেদ জ্ঞান বা. “আমিই ব্ৰহ্মা ৷ 
এইরূগ অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। ¥. | 

এই আশঙ্কার পরিহার এই যে, জীবাস্মা ও TH পৃথক্‌ নহে। উদ্ভয়ই 


২৬ সরল বেদান্ত দর্শন | 


এক FS । যে ব্রহ্ম এই সমস্ত জগতের সত্বা, যে বর্গের জ্ঞানাংশ লইয়! এই 
AAG জগতের জান, যাহার জ্ঞানে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এই জগৎ যাহার 
মহিম! প্রকাশ কন্সিতেছে, সেই SHS জীবের হৃদয়াকাশে আনন্দময় আত্ম! | 
ইনিই জীবের অন্নমর স্থলশরীর এবং ইনিই প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ 
ও বিজ্ঞানময় কোষ ভাবে * প্রকাশিত রহেন। শান্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে যখন 
বিবেকীরা ইহার আনন্দস্বরূপ ভাব অপরোক্ষরূপে দেখিতে পান তখন 


5 জর্ধোপনিষতংদারোপনিষদে এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে জীবের 
পঞ্চকোষ বিবৃত আছে। অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক, মাংস ও রক্ত অন্নের BT; এই 
যটুকোবময় FA শরীরই অন্নময় কোয । পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্জিয়, এবং পঞ্চ কর্শ্মে- 
ন্রিয়ের সমষ্টিকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ প্রাণের বিশেষ বিবরণ পঞ্চম প্রবন্ধে বল! 
হইবে । কল্পনা, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের সমষ্টিকে মনোময় কোষ বলে। মন শব্দ 
নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কথন বা কেবল মাত্র কল্পনাফেই মন বল। যায়; কখন বা 
মনোময় CHAT মন নামে অভিহিত হয়; কিন্ত অনেক স্থলেই মন শব্দ দ্বারা কেবল 
মাত্র চিত্ত ৰ। অস্তরিন্রিয়ই বুঝা যায়। বাহযজগৎ এবং অস্তর্জগৎ বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের 
নাম বিজ্ঞান ॥ ইহ! হইতেই কল্পন।, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার প্রাহুভুর্ত হয়? ইহ সর্বদ! 
ৰীজভাবে জীবের চিত্তে বর্তমান থাকে ; এবং সমাধি ও Be অবস্থাতেও ইহা বিনষ্ট 
হয় না। যে জীবের যত প্রকার জ্ঞান থাকে সেই সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টিই সেই জীবের 
বিজ্ঞানময় কৌধ। aw বা আত্ম। যখন জীবাস্ম। ভাবে লক্ষিত হন তখন তাহাকেই 
আনন্দময় কোষ বল! যায় । 

ভগবান, শঙ্করাচার্য্যের মতে সঞ্চল্প বিকল্পাত্বক অন্তঃকরণই মনোময় কোষ, 
নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোধ, এবং প্রসন্ন অস্তঃকরণের VAM বৃত্তিই আনন্দ ময় 
cate) তাঁহার মতে জীবাত্ম। পরমাত্। ও আমায় কোন প্রভেদ নাই, তাহাদের মধ্যে 
কোন একটীকেও কোষ বল! সঙ্গত নহে, এবং তাহাদেরই অপর নাম আনন্দ বা ব্রহ্ম । 


পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন s— 
অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ-__এই পঞ্চকোষ স্বার৷ আবৃত আত্মা! নিজের 


স্বরূপ তুলিয়। সংসারে নানাবিধ গতি প্রাপ্ত হন। স্কুল পাঞ্ুভৌতিক দেহই aN 
কোধ। পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ণ্মেজ্সিয়ের সমষ্টিকে clita কোষ বলে । পঞ্চ জ্ঞানে- 
নরিয়ের সহিত মন নামক অসন্তঃকরণের সংশয়াত্বক ভাবকে মনোময় কোব বল! বায়। 
পঞ্চ জানেন্রিয়ের সহিত বুদ্ধি নামক Greats fortes ভাঁবকে বিজ্ঞাননয় কোব 
WRAL পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্েশ্রিঞ পঞ্চ জানেগ্রিয় মন ও বৃদ্ধির সমষটিকে লিঙ্গশরীর 
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Sera সকল পদার্থের তত্ব সম্যকৃরূপে অবগত হর। কার্য্যকারণরূপে 
প্রতিভাত ব্রহ্ষের যথার্থ তত্ব অবগত etal যখন সাধকের “আমিই ব্রহ্ম” 
এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তখন সাধকের সমস্ত বাঁসনাময় অবিদ্যা লোপ 
হয়। সকল পদার্থের তত্ব বিদিত হওয়ায় আর তাহার কোন প্রকার সংশয় 
থাকে A | এবং যে কন্মফলের STH আরম্ভ হওয়ায় সাধক তথন জীবভাবে 
রহিয়াছেন সেই কর্মফল ভিন্ন তাহার অন্ত সমস্ত কর্মফল বিনষ্ট হয়। উক্ত 
প্রৰৃত্ত-কৰ্ম্মফল যতক্ষণ না ভোগদ্বার! ক্ষয় হয় ততক্ষণ তিনি জীবন্মুক্তভাবে 
থাকেন। অপ্রবৃত্ত-কর্ম্মফল ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট "হওয়ায় এবং sae 
অবস্থায় নৃতন কৰ্ম্মফল উৎপন্ন না হওয়ায় প্রবৃত্ব-কর্মফল cotta ক্ষয় 
হইবামাত্র তিনি বিদেহমুক্ত হন। acaa সহিত তাহার আর কোন 
প্রকার পার্থক্য থাকে না। কোন, প্রকার সাধক পর! বিদ্যার অধিকারী 
হইয়া এই প্রকার মুক্তিপ্রাপ্ত হন এক্ষণে সেই বিষয় বলা হইতেছে | 
কেবল মাত্র starts অথবা! state ধারণাশক্তি অথবা গুরূপদেশ 
দ্বারা “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান see | ভক্তি এবং উপাসনা 
দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্ম ধাহাকে অনুগ্রহ করেন কেবল সেই সাধকই BATS 
আপন আত্ম! বলিয়। জানিতে পারেন এবং কেবল তাঁহার বুদ্ধিতেই আত্ম- 
তত্ব সম্যকৃভাবে প্রকাশিত হয়। শারীরিক এবং মানসিক বলশুন্ত, 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও অশাস্ত্রীয়ভাবে তপস্যাকারী ব্যক্তির বুদ্ধিতে আত্মতত্ব 
প্রকাশিত তয় না। যাহার শরীর ও মন সুস্থ এবং বলশালী, শাস্ত্রা- 
লোচনা ও গুরূপদেশ দ্বারা যাহার Baty পদার্থে বৈরাগ্য এবং আত্ম 
পদার্থে ভক্তি জন্নিয়াছে এবং বেদাস্তশান্ত্রোক্ত att অবলম্বন পূর্বক ব্রন্মের 
অপরোঁক্ষ জান লাভার্থ fafa কারমনোবাক্যে তপস্যা করেন, কেবল মাত্র 


বলে। ইষ্ট দর্শনাদিজনিত সুখবিশিষ্ট সত্বই আনন্দময় কোষ বা কারণ শরীর। উল্লি- 
fas পাঁচটী কোষের মধ্যে যখন যেটার সহিত Arata অভেদাস্বক আম জন্মে তখন আত! 
তৎকোবময় বলির উক্ত হন। 

বর্তমান সয়ল বেদান্তদর্শন গ্রন্থে বর্ষ্বোপনিবৎ'সারোপসিবহু্ত অর্থই গৃহীত 
হইয়াছে। j | 


২৮ সরল বেদান্ত দর্শন | 


তাহারই “আমিই SH” QE অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে এবং কেবল 
মাত্র তিনিই ব্ৰহ্মনির্ব্বাণ পাইতে পারেন। 

উপসংহারে THEA এই যে, যে ব্যক্তি ance জানিতে পারেন, তিনি 
হবয়ং SH হন, তাহার কুলে অব্রঙ্গবিদের জন্ম হয় না। তিনি শোক এবং 
পাপ অতিক্রম করেন এবং সংসার-বাসনা-রূপ হদয়-গ্রদ্থি হইতে বিমুক্তি 
লাভ করিয়া! অমৃতত্ব প্রাণ হন”। | 

অতএব ব্রহ্মজ্জানই পরম পুরুষার্থ এবং Sas জিজ্ঞাসিভব্য। fess 
LH সেই TOMA লক্ষণ উক্ত হইয়াছে | 


পিসী 2 GK 
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--০0০০0০--- 
দ্বিতীয় স্থত্র । 


জন্মাদ্যন্য যতঃ | 


জন্মাদি অস্য যতঃ, এই তিনটা কথা লইয়া walt হইয়াছে । “জন্ম 
আদিতে যাহার” এইরূপ সমাস করিয়া জন্মাদি শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
“অস্য” শব্দের অর্থ “ইহার” । এবং “awe” শব্দের অর্থ “he হইতে”। 
সমস্ত সূত্রের অর্থ এই যে “খাহা হইতে ইহার জন্মাদি হইয়াছে তিনিই aa i” 
এক্ষণে দেখা যাউক “জন্মাদি” এবং “ayy” (ইহার) শব্দ কি অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে | তৈত্তিরীয়োপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে ভূগুবলী নামে 
একটা আখ্যায়িক! আছে। ভূগুনামা বরুণতনয় ত্রহ্মজিজ্ঞাস্ হইয়া! স্বীয় 
জনক বরুণের সমীপে আগমনপূর্ধক কহিলেন, “ভগবন্‌, আমাকে ব্রক্ম 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন”। বরুণদেব পুত্রকে কহিলেন “অন্ন, প্রাণ, 
চক্ষু, CMTS, মন ও বাক্য ব্রহ্মোপলন্ধির দ্বার অর্থাৎ এই সকলকে বিশেষ 
করিয়া পরীক্ষ! করিলে ace জানা যায় । এবং ব্রহ্মের লক্ষণ এই যে, 
হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতে স্তন্ব ( তৃণ ) পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূত তাহ! হইতে জন্ম- 
গ্রহণ করে, তাহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে তাহাতে বিলীন 
হয়। কেবলমাত্র উপদেশ দ্বারা ব্রন্মজ্ঞান হয় না। ব্ৰহ্মকে জানিতে হইলে 
তপসা! করিতে হয়। যে সকল পদার্থ পরীক্ষা করিলে ব্রহ্মকে জানিতে 
পারা ধায় তাহা তোমাকে বলিলাম। এবং বর্গের লক্ষণও তোমাকে 
বলিলাম । এক্ষণে তুমি এই লক্ষণ সমূহ দ্বারা তাহাকে পরোক্ষরূপে বুঝিয় 
তাহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছায় তপস্যা কর। তাহা হইলে তাহাকে 
অপরোক্ষরূপে জানিতে পারিবে” | 

তদনস্তর তৃগুমুনি তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন | তিনি তপস্যা! করিয়া 
স্থির করিলেন যে, WHE FHT SY পর্য্যন্ত এই সমন্ত ভূতগণ অঙ্প 
হইতে উৎপন্ন হইতেছে, অন্নত্বারা জীবিত আছে, এবং বিনাশকালে অঙ্গে 


৩৩ সরল বেদান্ত দর্শন । 


বিলীন হয়। কিন্ত এই প্রকার সিদ্ধান্তে তাহার চিত্ত প্রসন্ন ai হওয়ায় 
তিনি পুনরাগ্গ পিতার নিকট গিয়া! বহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন । বরুণদেব 
কহিলেন, “এখনও তোমার ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় নাই। যে পর্য্যন্ত তোমার aw 
সাক্ষাৎকার না হইবে, ততক্ষণ তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না। একমাত্র তপ- 
স্যাই ত্ৰহ্মঞ্জানের সাধন, অতএব তুমি তপস্যা করিতে থাক”। ভৃগুমুনি 
পুনরায় তপশ্চরণ পূর্বক প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, যেহেতু প্রাণ 
হইতে ভূত সকল জন্মগ্রহণ করে, প্রাণ দ্বারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশ- 
কালে প্রাণে লয় হয়। কিন্তু তখনও তাহার সমস্ত সন্দেহ অপনোদন না 
হওয়ায় তিনি পুনরায় পিতার নিকট গেলেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করি- 
লেন। বরুণদেব তাহাকে পুনরায় তপ করিতে বলিলেন। তিনি পুনরায় 
তপ করিয়া মনকে ব্রহ্ম বলিয়! স্থির করিলেন, যেহেতু মন হইতে ভূত 
সকলের জন্ম হয়, মন দ্বার! ভূত সকল জীবিত থাকে, এবং অস্তে ভূত সকল 
মনেই বিলীন হর । কিন্তু তখনও নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া তিনি 
পুনরাঁর পিতার নিকট গিয়া ব্রহন্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বরুণদেব 
তখনও তাহাকে তপ করিতে বলিলেন। তিনি আবার তপশ্চরণ করিয়া 
বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন। যেহেতু বিজ্ঞান হইতেই ভূত সক- 
লের জন্ম, বিজ্ঞানে ভূতগণের স্থিতি, এবং বিজ্ঞানে ভূতগণের লয় aq) 
কিন্ত তখনও স্বপিদ্ধাস্ত Bare বলিয়! বিশ্বাস না হওয়ার পুনরায় পিতার 
নিকট গেলেন। পিত! আবার বলিলেন, “তুমি এখনও ব্রহ্ম জানিতে পার 
নাই। এখনও তপ করিতে থাক”) ভৃপ্তমুনি পুনরায় তপ করিয়া “আনন্দই 
ব্ৰহ্ম” ইহ! জানিতে পারিলেন। সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের সৃষ্টি 
হয়, আনন্দ দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং শেষে আনন্দেই তাহারা 
বিলীন হুয়। এইবার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শন করিয়া! ভূগুমুনির সমস্ত সন্দেহ 
দূরীভূত ছইল। ভূ কর্তৃক বিদিতা বরুণপ্রোক্তা এই a অদ্বৈত 
পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিসমাপ্ত ie 

* বে প্রকার বিচার দার! ভৃগুমুনি ares উপনীত হইট্পাছিলেন, তাহা! দশম 
প্রবন্ধে বিবৃত etc 


পঞ্চম প্রবন্ধ | OS 


এখানে একটা কথ! বল! আবশ্যক। বেদাস্তশাস্্র মতে ব্রহ্মাও ও 
জীবের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। জীবের পক্ষে অশ্নময় কোষ যেরূপ, 
ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে স্থলজগৎ সেইরূপ। জীবের পক্ষে প্রাণময় কোষ যে 
কাৰ্য্য করে, TAA পক্ষে সমস্ত শক্তির সমষ্টি সেই se করে। এই 
' প্রাণময় কোষ ও শক্তির সমষ্টিকে সংক্ষেপে প্রাণ বলা খায়। চিত্ত অহ- 
স্কার বুদ্ধি ও কল্পনা লইয়া যেরূপ জীবের মনোময় কোষ বা মন হয় সমস্ত 
জগতের মনোময় কোষের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশিত হন। 
বিবিধ পদার্থের জ্ঞান যেরূপ জীবের বিজ্ঞানময় কোষ বা বিজ্ঞান- 
রূপে বর্তমান থাকে সমস্য জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্যগর্ভের 
বিজ্ঞান বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিতে প্রকাশিত বেদরূপে বর্তমান থাকে। 
জীবন ভিন্ন যেমন জীব থাকিতে পারে না মুখ্য প্রাণ ভিন্ন সেইরূপ 
aate থাকিতে পারে না। মৃত্যুর পর জীবের বিজ্ঞান মন প্রাণ ও শরীর 
যেমন লিঙ্গশরীররূপে, অবস্থান করে প্রলয়কালে সমস্ত ব্রহ্মা সেইরূপ 
অব্যক্ত! প্রকৃতি বা প্রধানরূপে অবস্থান করে। জীবের লিঙ্গশরীর, 
বিজ্ঞান, মন,প্রাণ স্থল ও শরীর যেরূপ জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত,অবাক্ত। ও ব্যক্ত! 
প্রকৃতি সেইরূপ ঈশ্বর বা জগগ্ধাত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। অবিদ্যাধীন জীবাত্মা 
যেরূপ নিগুণ আত্মা হইতে ages হন, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সেইরূপ 
নিগুণ আত্মা হইতে প্রকটিত হন | 

উল্লিখিত Se বরুণ সংবাদ সম্যকৃরূপে বুঝিতে হইলে অন্ন প্রাণ মন 
বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই কয়েকটা শব্দের eters অর্থ জানা প্রয়োজন । 
উক্ত শবগুলির অর্থ প্রশ্নোপনিষদে বলা আছে। পাঠকগণের সুবিধার 
জন্য সেই অর্থগুলি এখানে লিখিত হইল। প্রশ্নোপনিষদে অন্ন শব্দের 
পরিবর্তে রকি শব্দের প্রয়োগ আছে এবং ক্ষিতি অপ, তেজ এই তিন 
TS ভূত এবং বাধু ও আকাশ এই ছুই অমূর্ত ভূতকে রয়ি বল! হইয়াছে । 
TSA অন্ন শব্দের অর্থ পঞ্চ ভৃতাত্বক জগৎ। প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্োপনিষদ, 
বলিয়াছেন যে আত্ম! হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। পুরুষ এবং. পুরুষের 
ছার়ায় যে ATE আত্মা এবং প্রাণের কতকট! সেইরূপ সম্বন্ধ । পুরুষ সত্য, 
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ছায়া মিথ্য। ; সেইরূপ আত্মা সত্য ও চিন্মর়, এবং প্রাণ মাঙ্কাষয় ও চিৎ । 
পুরুষের সত্ব! ব্যতিরেকে ছায়ার সত্বা থাকিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার 
সত্বা ব্যতিরেকে প্রাণের সত্বা থাকিতে পারে না। এই প্রাণে নিজ্ঞান, 
মন ও সমস্ত wee পদার্থের বীজ সকল নিহিত থাকে । এই প্রাণ সমস্ত 
অচেতন শক্তির বীজ ব! মূল অচেতনশক্তি। ইহা মুখ্য প্রাপরূপে ঈশ্বরে 
এবং জীবনরূপে MAMA প্রতিষ্ঠিত আছে। জীবের সঙ্করেচ্ছাদি নিষ্পন্ন, 
কর্মফল দ্বার! মুখ্য প্রাণই জীবনরূপে প্রাণিগণের শরীরে আগমন করে। 
সা যেমন আপনার ক্ষমতা বিভাগ করত স্বীয় অধীনস্থ কর্মচারিগণকে 
আপন প্রতিনিধিভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেন 
মুখ্য প্রাণও সেইরূপে অপান, প্রাণ, সমান, ব্যান ও উদ্বান এই পঞ্চভাগে 
আপনাকে বিভক্ত করত তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োগ করেন। 
পায়ু (মলদ্বার ) উপস্থ ( মূত্রদ্বার ) নাসিকা, মুখ প্রভৃতি দ্বার দিয়া ষল মূত্র 
প্রশ্বাস নিঠীবন প্রভৃতির নিঃসরণ অপাঁন বায়ুর কাঁধ্য। অপান বায়ু প্রধা- 
নতঃ পায়ু এবং উপস্থে অবস্থান করে। চক্ষু, cata, মুখ, জিহ্বা, নাসিকা, 
ত্বক প্রভৃতি দ্বার দিয়া আলোক, শব্দ, আহার, রষ, নিশ্বাস, স্পর্শ প্রভৃতির 
প্রবেশ প্রাণবায়ুর কাৰ্য্য । প্রাণবায়ু প্রধানতঃ চক্ষু cate মুখ ও নাপি- 
কাতে অবস্থান করে। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর মধ্যদেশে সমান বায়ুর 
স্থান। সমান বায়ু প্রধানতঃ নাভিদেশে অবস্থান করে। প্ৰাণবায়ু কর্তৃক 
যে সমস্ত পদার্থ শরীরমধ্যে আনীত হয় তাহাদিগকে পরিবর্তন ও বিশ্লেষণ 
পূর্বক তাহাদের সারাংশ গ্রহণ করত সমান বায়ু এ সারাংশ যথাস্থানে 
প্রয়োগ করে এবং অনার অংশ ' বিসর্জবের জন্ত অপাঁন বায়ুকে অর্পণ 
করে। ও সারাংশ সকল প্রাপ্ত হইয়। পঞ্চ ভ্ঞানেন্তরিস্ব মন ও বুদ্ধি আপন 
আপন কর্ম করিতে সক্ষম হয়। যে মুখ্যপ্রাথ জগতের প্রতিষ্ঠা তাহাই 
জীবশরীরে হায়দেশে জীবনরূপে অবস্থান করে। এই হৃদয়ে একাধিক 
শত নাড়ী আছে। ইহাদের প্রত্যেক নাড়ীর সহিত এক একশত 
শাখানাড়ীর যোগ আছে এবং প্রত্যেক শাখানাড়ী দ্বিষগ্ততিসহত্র 
(৭২,*০*) গুরতিপাখা নাড়ীর সহিত সংযুক্ত আছে। এই FIG 
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নাড়ী শাখানাড়ী ও প্রভিশাখানাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করত 
SACS আকুঞ্চন, প্রসারণ, TEA, Tea, গ্রহণ, নিক্ষেপণ প্রতৃতি, 
'কাধ্য করিতে সক্ষম করে। পূর্বোক্ত একাধিক শত নাড়ীর মধ্যে 
কোন একটা দিয়! উদ্নান বায়ু মৃত্যুকালে জীবকে এক স্থূল শরীর হইতে 
অন্ত স্থল শরীরে লইয়া যায়। Baty প্রাকৃতিক ক্রিয়ার vin উদানবায়ুর 
এই ক্রিয়াও প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। জীবের আপন কর্মফল দ্বারাই 
জীবের গন্তব্য ea স্থির হয়। যদি জীব পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে মৃত্যুর পর উদানবায়ু তাহাকে দেবলোকাদি উত্তম স্থানে 
লইয়া যায়। আর যদি জীব পাপকর্ম করিয়া থাকে তাহ! হইলে 
মৃত্যুর পর উদ্দানবাযু তাহাকে তির্য্যক্যোনি প্রভৃতি নরকলোকে 
লইয়া VTi এবং যদি জীব পাপ পুণ্য উতয় eqs করিয়া থাকে তাহা 
হইলে মৃত্যুর পর উদান বায়ু কর্তৃক সে মন্ুষ্যলোকই পুনঃ প্রাপ্ত হয়। * 
জীবশরীরস্থ প্রাণবায়ু, অপানবাঘু, সমান বায়ু, ব্যানবাঘু ও Seta বায়ুর 
'সমাষ্টকে প্রাণময় কোষ বা সংক্ষেপে প্রাণ বলা যায় । মুখ্য প্রাণের যেরূপ 
অংশ জীবের শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ুর্ূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই বাহ 
জগতে জগৎ প্রকাশক আদিত্যরূপে (Sun) বর্তমান। আদিত্যই প্রাণ- 
বারুকে আপন কাৰ্য্য করিতে সমর্থ করে, এবং Hay না থাকিলে জীব 
ৰাহ জগৎ অনুভব করিতে পারিত না। এইরূপে মুখ্য প্রাণের যেরূপ 
ংশ জীবশরীরের অভ্যন্তরে অপানবায়ুরূপে অবস্থিত সেইরূপ অংশই 
মাধ্যাকর্ষণ বিশিষ্ট স্থল জগৎ ও পৃথিবীরূপে (matter) বাহ জগতে বর্তমান | 
ইহারা পরস্পরকে আপন আপন Sis করিতে সক্ষম করে। ধদি পৃথিবী ও 
বাহ জগতের অন্তান্ত স্থল পদার্থ জীবের শরীরস্থ পার্থিব পদার্থকে আকর্ষণ 
না করিত তাহা হইলে জীবের শরীরস্থ অপানবাযু আপন কার্ধা করিতে 
পারিত না; এবং জীবের শরীরে যদি অপানবায়ু না থাকিত তাহা হইলে 
* যেগিপুরুষের। যোগবলে উদ্দানবায়ুকে জয় করিয়। জীবন্দশাতেই এ বায়ুর প্রভাবে 


আপন ইচ্ছামত সৰ্ব্বত্ৰ বিচরণ করিতে পারে। 
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জীবশরীরের উপর ate জগতের কোন প্রকার আকর্ষণ শক্তি কার্য 
করিত না। মুখ্য প্রাণের যেরূপ অংশ জীব শরীরের মধ্যে সমান বায়ুরূপে 
অবস্থিত, মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই বাহ জগতে আকাঁশরূপে 
(Space and ether) afew, ইহারা পরস্পরকে আপন আপন 
ett করিতে সক্ষম করে। সমান বায়ুর ন্যায় আকাশ কোন দ্রব্য 
আনয়নও করে না এবং কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করে না। 
শরীরের অভ্যন্তরে সমান বায়ু যে প্রকার প্রাণ ও অপানবায়ুর কার্ধ্য ' 
সম্পাদন করে বাহ জগতেও আকাশ সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্থল 
পার্কে আপন আপন StH করিতে সক্ষম করে। শরীরের অভ্যন্তরে 
মুখ্য প্রাণের coat অংশ ব্যানবারুর্ূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ 
ংশই বাহ জগতে 'বারু বা ব্যক্তশক্তিক্ূপে (8০:০৪) বর্তমান। বারুই 
স্থিতিস্থাপকতা, বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি কাৰ্য্য সম্পাদন করে। জীব শরীরে মুখ্য 
প্রাণের যেরূপ অংশ Gata বায়ুরূপে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ অংশই 
বাহ জগতে তেজ বা অব্যক্ত শক্তিনূপে (energy) বর্তমান । এক শরীরের 
মৃত্যু হইলেও Guta বায়ু যেমন জীবকে বিনষ্ট হইতে ন। দিয়া অপর শরীরে 
লইয়! যায় সেইরূপ তেজও কোন পদার্থকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া কোন 
পদার্থের একভাব বিনষ্ট হইলে ইহাকে অপর ভাবে রাখিয়া দেয়। যখন 
জীব ক্ষীণায়ু হইয়া TIS দশ! প্রাপ্ত হয় তখন তাহার জ্ঞান ও কর্শেক্রিয়- 
শক্তি ও মন ও বুদ্ধি উপশাস্ত হয় এবং তাহার আপন কর্মফলবশতঃ যে 
লোকে বাঁওয়। উচিত সেই লোকের জ্ঞান তখন তাহার চিত্তে কল্পনাভাবে 
প্রকাশিত হয়। অনন্তর জীবের উক্ত কর্পনাজ্ঞান ও ইন্দ্রিযনকল ও 
মনোময় কোষ ও বিজ্ঞান সমস্তই লিঙ্ষশরীররূপে পরিণত হয়। তথন 
Gata বায়ু উক্ত লিঙ্গ শরীরকে যথাসঙ্কল্লিত লোকে লইয়! যায়। মন ও 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নোপমিষৎ বলিয়াছেন হে গার্গ! হুর্য্যের কিরণজাল 
CANT VATS কালে হুর্য্ের সহিত বিলীন হয় এবং হৃর্য্যোদয় কালে যেমন 
পুনরায় VTS সহিত প্রকাশিত হয় সেইরূপ স্ুুণ্ডিকালে বুদ্ধি অহঙ্কার ও 
কল্পনারূপ চিত্রবৃত্তি নকল মন ব চিত্তে বিলীন হয় এবং মন তখন afer 
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ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু স্ুযুপ্তাবস্থাতেও জীবের বিবিধ জ্ঞান সকল 
একেবারে লোপ পায় না। তাহারা সর্বদাই অব্যক্ত বীজতাবে মনে বর্ত- 
মান থাকে এবং জাগরণ ও স্বপ্রকালে এ সমস্ত জ্ঞান হইতেই জীবের বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও কল্পনা গ্রাছুভূতি হয়। জীবের বিবিধ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা 
যায়। সর্বেন্দরিক়াধ্যক্ষ মন স্থযুপ্তিকালে বৃত্তিশৃন্ত ভাবে থাকে বলিয়া জুযুপ্তা- 
বস্থায় জীব কোন শব্দ শুনে না, কোন বস্তু দেখে না, কোন গন্ধ আত্রাণ 
করে না, কোন বাক্য বলে না, কোন দ্রব্য হত্তাদি দ্বার! গ্রহণ করেনা, 
কোন প্রকার বৈষয়িক আনন্দ ভোগ করে না, আপন ইচ্ছামত কোন 
পদার্থ পরিত্যাগ করে ন! এবং পদাদি দ্বারা বিচরণ করে না। এই জন্য 
লোকে বলিয়া থাকে বে জীব স্ুযুপ্তিকালে আপন আত্মাতে বিলীন থাকে | 
নিদ্রাকালে যখন সুধুপ্তি না থাকে তখন জীব স্বপ্নে নামা প্রকার মনঃ- 
কল্পিত পদার্থ দর্শন করে । এই মনঃকল্লিত পদার্থ সকল জীবের বিবিধ 
জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই প্রাদুভূতি হয়। জীবের জ্ঞানপথে কখন আসে 
নাই এমন কোন পদার্থ স্বপ্নে কল্পিত হয় না। অপূর্বদৃষ্ট কোন কোন 
পদার্থ কখন কখন স্বপ্নে SiS হয় বটে, fee যে সকল পদার্থের মিশ্রণে 
উক্ত পদার্থ কল্পিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটাই পুর্বে কখন না কখন জীবের 
জ্ঞানপথে কোন না কোন প্রকারে অবশ্য আগত হইয়া থাকিবেই 
থাকিবে । জাগ্রৎকালে চক্ষু যে সকল পদার্থ দর্শন করে স্বপ্রকাঁলে মন 
সেই সকল পদার্থ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক পদার্থ বা তাহাদের 
মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত পদার্থ দর্শন করে। জাগ্রৎকালে কর্ণ যে শব্দ শ্রবণ 
করে স্বপ্রকালে মন সেই সকল শব্দ বা তাহাদের মধ্যে এক বা অধিক 
শব্দ ব! তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত শব্দ শ্রবণ করে । কোনও কালে 
বা কোনও স্থলে মন যে কোন পদার্থ অনুভব করে সেই পদার্থ বা সেই 
সময়ে বা অন্ত সময়ে অন্থভূত অন্ত পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন বা 
তাহাদের মধ্যে একাধিক পদার্থের মিশ্রণে, উৎপন্ন অন্ত পদার্থ সকল মন 
AAS আপনার মধ্যে কল্পনা করত আপনিই জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাত! 
ভাবে প্রকাশিত হয়। আনন্দ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন £-- 


OY সরল বেদান্ত দর্শন। 


SESS ব| সমাধি ছার। যখন মন aA অভিভূত হয় সেই ANE মন 
'কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে AM তখন জীবের সর্বপ্রকার জ্ঞান বীজভাবে 
বিলীন হওয়ায় কেবল একমাত্র স্বপ্রকীশ আনন্দ আত্মা জীৰকর্তৃক অমুভূত 
হন এবং জীব প্রতিবন্ধশূন্ত পূর্ণানন্দ ভোগ করেন। 
পক্ষিমকল বাসার্থ যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে সেইরূপ পঞ্চ মহাভূত 
{ ক্ষিতি, অপ,, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম) ও তাহাদের আপন আপন 
বিশেষ গুণ সকল (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব) পঞ্চ জ্ঞানেক্ত্রির (ত্রাণ, 
আস্বাদন, দর্শন, স্পর্শন এবং শ্রবণ শক্তি সকল) ও তাহাদের বিষয় 
(প্রাতিব্য, রসয়িতব্য, দ্রষ্টব্য, স্পর্শয়িতব্য, এবং শ্রোতব্য পদার্থ সকল ) 
পঞ্চ কৰ্ম্মেক্িয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু এষং BIZ) ও তাহাদের বিষয় 
(বক্তব্য, আদাতব্য, গন্তব্য, বিসর্জয়িতব্য এৰং আনন্দক্লিতব্য পদাৰ্থ 
সকল) চিত্ত (অন্তঃকরণ বা মননেন্দ্রিয়) ও চিত্তের তিন প্রকার বৃত্তি 
€ মন বা কল্পনা, বুদ্ধি বা জ্ঞানগম্য পদার্থ সকলের নিশ্চয়াত্মক বোধ এবং 
অংস্কার বা আমি একজন পৃথক সত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নিশ্চয়াত্মক 
বোধ ) ও চিত্ত এবংঃচিত্তবৃত্তিসমূহের বিষয় ( চেতগ্নিতব্য, মন্তব্য, বোদ্ধব্য 
এবং অহ্ঙ্কর্তব্য পদার্থ সকল ) বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ছারা প্রকাশিতব্য 
পদার্থ সকল ও প্রাণ এবং শক্তিত্বার! ধারয়িতব্য পদার্থ মকল---এই সমন্তই 
ঈশ্বর বা পরমাত্মায় প্রতিঠিত আছে । এই ঈশ্বর বা পরমাত্মাই দ্র, 
TR, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মস্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা জীবভাবে 
প্রকাশিত হন। এই পরমাত্মা সেই অক্ষর আনন্দ আত্মায় প্রতিষ্িত। 
হে সৌম্য, যে সাধক সেই তমোরছিত, নাম রূপ শরীর মন বিজ্ঞান প্রভৃতি 
সর্বোপাধিদ্বিতঙ্ভিত, অক্ষর, সচ্চিদানন্দ আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে 
পারেন তিনি সেই অক্ষর সচ্ছিদানন্দ আত্মাকে আপন আত্মা বলিয়। 
দেখিতে পান। তখন সাধক ব্ৰহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়! সর্বজ্ঞ এবং সর্ব হন। 
উপরে তৈত্তিরীয়োৌপনিষদ্‌ ‘হইতে Gerla যে অংশ SES হইয়াছে 
তাহাতে বলা হইয়াছে যে, (১) শরীর, ইন্জিয়গণ, প্রাণ, মন এবং বাক্য 
বহ্মোপলন্ধির দ্বার স্বরূপ ; (২) ‘যাহা হইতে এই Gort জন্মগ্রহণ করে, 
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Hea আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অস্তকালে যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকে জানিতে ইচ্ছা! কর, তিনি ব্রহ্ম” এই শ্রতিবাক্যটী army লক্ষণ- 
বাচক ; এবং (৩) ব্রহ্মজিজ্ঞাস্ণ ভৃগুমুনি তপ করিয়া “আনন্দই ব্রহ্ম” ইহা 
জানিতে পারিলেন ; সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের AWE হয়, আনন্দ 
দ্বারা তাহার! জীবিত থাকে এবং অস্তকালে আনন্দেই তাহারা লয়প্রাপ্ত 
হয়-_এই শ্রুতি ব্রন্গের স্বরূপনির্ণয় বাক্য । উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি পরীক্ষা 
করিলে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে প্রথম সুত্রোক্ত ব্রচ্মজিজ্ঞাস! (ব্রহ্মকে জানিবার 
ইচ্ছ। ) ও দ্বিতীয় wate জন্মাদি ( জন্ম প্ৰভৃতি) ও যতঃ ( যাহা হইতে ) 
এই কথাগুলি gna লক্ষণবাচক শ্রুতিবাক্যটার ways বাস্তবিক 
উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি অবলম্বন করিয়াই এই ছুইটী সুত্র উপনিবদ্ধ হইয়াছে | 
ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠিকের চতুর্দশ খণ্ডেও ব্রদ্ষের লক্ষণ- 
বাচক এইপ্রক্কার শ্রুতি আছে। “এই সমস্তই ব্রহ্ম ; যেহেতু এই সমস্ত 
জগৎ ব্রহ্ম হইতে. জনিয়াছে, SM লয় পাইবে, এবং ব্রন্ধে প্রতিষ্ঠিত 
আছে।” ব্ৰহ্ষমের স্বরূপ নির্ণয় বাক্যও sais শ্রতিতেও আছে। 
ধ্রতরেয় উপনিষদ, বলিয়াছেন,__“চিৎ বা! প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ।”কঠোপনিষদ, 
ঘলিয়াছেন--“সেই sacs কেহ বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে পারে না, 
praia দেখিতে পায় না, অন্ত কোন ইন্দিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে 
পারে না এবং মনেও কেহ তাহাকে ধারণ করিতে পারে না। 
তিনি আছেন অর্থাৎ তিনি সৎ এই জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহাকে 
উপলব্ধ করিবার আর কি উপায় হইতে পারে?” এই সমস্ত শ্রুতিবাকা 
হইতে ইহাই স্থির হয় যে, সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ধের স্বরূপ ; এবং ATT জগৎ 
তাহা কর্তৃক সষ্ট হয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং তাহাতে লয় প্রাপ্ত 
হয় ইহা তাহার লক্ষণ। স্থতিতেও এই প্রকার বাক্য দেখ! বায়। 
৬ভগবদগীতা৷ ৰলিক়াছেন_-“আমা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয় 
এবং আমাতেই ইহা লয় পাইয়া থাকে । হে ধনঞ্জয় ! আমা হইতে পৃথক্‌ 
কোন বস্তু নাই। যেমন সুত্রে মণি সকল গাঁথা থাকে সেই প্রকার এই 
মস্ত জগৎ আমাতে প্রতিষ্ঠিত” বিষ্ণুপুরাণে আছে--“যিনি এই 
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জগতের স্ষ্টি স্থিতি বিনাশের মূল কারণ, যিনি এই জগজ্বপে প্রকাশিত 
রহিয়াছেন, সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে প্রণাম করি।” 

এই সমস্ত শ্রুতি ও স্মতিবাক্য পর্যালোচনার স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, দ্বিতীয় 
সুত্রোক্ত ‘‘জন্মাদি” শব্দের অর্থ জন্ম স্থিতি এবং নাশ, এবং “অস্য” শব্দের 
অর্থ এই সমস্ত জগতের, এবং সমুদায় wea অর্থ এই যে যাহ! হইতে এই 
সমস্ত জগত VW হইয়াছে, ধাহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহাতে 


এই জগৎ লয় পাইয়া! থাকে সেই সৎ চিৎ আনন্দই ব্ৰহ্ম | 


--০()০()০--- 


যষ্ঠ প্রবন্ধ । 
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এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই waa অর্থ 
করিবার জন্য এত শ্রুতি ও স্বৃতিবাক্য আলোচন! করিবার প্রয়োজন কি? 
বস্তু মাত্রেরই একজন WETS আছেন। বস্তুর ধর্মই এই যে তাহা! 
জন্মায়, কিছুকাল থ।কে ও পরে বিনাশ পায়। এই বাস্তু ও অন্তর্জগৎ 
যেরূপ স্থনিয়মে চালিত হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় থে 
ইহার WIE সর্ধশক্তিমান্‌ সর্বজ্ঞ এবং অবিনাশী । তাহার কোন প্রকার 
দুঃখ থাকা সম্ভব নহে । সুতরাং তিনি অবশ্য আনন্দময় । অতএব 
ভগবান্‌ স্থত্রকার এই সমস্ত TG ও বহির্জগতৎ এবং অন্তর্জগণ্ষ পরি- 
চালনার নিয়মাবলী দেখিয়াই অন্ুমানমূলে “জন্মাদ্যস্য যতঃ” অর্থাৎ 
“যাহা হইতে এই জগতের we স্থিতি ও নাশ হয় তিনিই ব্রহ্ম” এই সুত্র 
করিয়াছেন। স্থতরাং অনুমানই উক্ত স্থত্রের মুল, শান্তর নহে। এই রূপ 
TH পক্ষ হওয়ার ASA থাকায় সর্ধজ্ঞ ভগবান, হ্ত্রকার তৃতীয় স্থত্রে 
সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। সেই স্থত্র এই-- 

| তৃতীয় AG শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ 

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ বেদাস্ত) যোনি অর্থাৎ কারণ অর্থাৎ প্রমাণ) যাহার 
তিনি শান্রযোনি। শাস্ত্রষোনির ভাব, শান্সরঘোনিত্ব । হেত্বর্থে পঞ্চমী 
বিভক্তিতে শান্ত্রযোনিষ্বীৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সুত্রের অর্থ এই যে, শাস্ত্র 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই “‘জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই সুত্র দ্বারা ব্রহ্মকে 
এই নিখিল জগতের মূল কারণ সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়া নিদ্ধারণ করা 
হইয়াছে। 

বেদাস্ত দর্শন অনুমানমূলক নহে। এবং ESTA বেদাসন্তসবত্র দ্বার! 
কোন নূতন ধৰ্ম্ম প্রবর্তিত করেন নাই। এবং এই ধৰ্ম্ম পূর্বে ছিল কিন্ত 


Se সরল বেদাস্ত দর্শন | 


Bars ছিল এমন কথাও তিনি বলেন নাই। তাহার মত এই যে এই 
et সনাতন । বেদ বেদাস্তে চিরকালই এই ef প্রকটিত আছে। তবে 
সমগ্র শাস্ত্র আয়ত্ত করা অতি দুরূহ ব্যাপার, সেই জন্য লোকে যাহাতে 
সহজে সমগ্র শাস্ত্র স্বতিপথে রাখিতে পারে তজ্জন্ত স্ত্রগুলি প্রস্তুত 
হইয়াছে । বাস্তবিক শাস্ত্রের বাক্য সকল উদাহৃত হইয়াই canter 
সমূহে বিচারিত হইয়াছে । এই সকল স্ুত্রের সাহায্যে বেদান্ত বাঁকা, 
সকল পুনঃ পুনঃ বিচার করত শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন পূর্বক তপস্য। 
করিলে ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবলমাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বারা ব্রঙ্গাবগতি 
হয় না। 

ইন্দ্রিয় পথে দর্ববদ বর্তমান পদার্থ সমূহের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়! 
AHA অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত জীবের যত প্রকার জ্ঞান হইতে পারে সে 
সমন্তই প্রমাণ সাপেক্ষ । ota দর্শন মতে প্রমাণ চারি প্রকার--প্রত্যক্ষ, 
শব্য, BRAT এবং উপমান। কিন্তু অনেকে উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বলিয়! গ্রাহ্য করেন না এবং সাংখ্য ও যোগ দর্শনেও Stata স্বতন্ত্র প্রমাণ 
বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই। উপমান সাদৃশ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। গবয় 
নামক আরণ্য জন্ত দেখিতে গোরুর মত এই কথা অরণ্যচারিগণের মুখে 
শুনিয়া অরণ্যে গমন পূর্বক গে! সদৃশ জন্ত দর্শন করিলে “উক্ত জন্তই 
গবয়” এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে উপমান প্রমাণ জনিত বলা যায়। 
কিন্ত বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই জ্ঞান যথার্থও 
হইতে পারে, ত্রাস্তও হইতে পারে এবং উপমান প্রমাণ অনুমান প্রমাণেরই 
অন্তর্গত। সুতরাং উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করাই সঙ্গত। 
অপর তিনটা প্রমাণ সহজে বুঝাইবার জন্য একটা জীধুনিক দৃষ্টান্ত দেওয়। 
গেল। আমেরিকা খণ্ডের আবিষ্কারক কলম্বস নামক নাবিক নানা স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া! দেখিলেন যে তাহার দৃষ্ট সমস্ত জলরাশিরই উভয় প্রান্তে 
তুভাগ বর্তমান থাকে। আটলাণ্টিক মহাসাগরও একটা জলরাশি ও 
উহার এক দিকে স্থল বর্ত্তমান সুতরাং কলম্বস অনুমান করিলেন যে. 
আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারেও অবশ্যই ভূখণ্ড থাকিবে। আমে- 
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বনিকা খণ্ডের আবিষ্কারের পূর্বে অনুমান মূলে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কলম্বসের যে পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল সেই জ্ঞানের প্রমাণ BEATA! 
অনুমান প্রমাণের পাঁচটা অবয়ব থাকে বথা-_প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, 
উপনয্ এবং নিগমন। (১) আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে ভূখণ্ড 
আছে এইটী প্রতিজ্ঞা, (২) বেহেতু আটলাণ্টিক মহাসাগর একটা জলরাশি, 
যাহার এক প্রান্তে STS বর্তমান আছে এইটা হেতু, (৩) যে জলরাশির 
এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্তমান আছে তাহার অপর পার্শ্বে অবশ্যই ভূমি 
আছে, যথা PATS সাগর, এইটা উদাহরণ, (৪) আটলাণ্টিক মহাসাগর ও 
ভূমধ্যস্থ সাগরের ন্যায় একটা জলরাশি, যাহার এক ited ভূখণ্ড বর্তমান 
আছে এইটা Gray, (৫) অতএব আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে 
ভূমি আছে এইটা নিগমন। এই অনুমান প্রমাণের উপর নির পূর্বক 
কলম্বস অর্ণবযানে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার্শ্বে ভূভাগ অন্বেষণে 
যাত্রা করিয়া আমেরিকা খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমেরিকা 
দর্শনের পর আমেরিকার অস্তিত্বের বিষয়ে কলম্বসের যে জ্ঞান হইয়াছিল 
সেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান এবং তাহার প্রমাণের নাম প্রত্যক্ষ । কলম্বস 
এবং অপর যাহারা আমেরিকা খণ্ড দর্শন করিয়াছেন আমেরিকার অস্তিত্ব 
বিষয়ে তাহাদের সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়াছে । যাহারা আমেরিক! 
সন্দর্শন করিয়াছেন তাহারা আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন 
বা লিখিয়াছেন সেই বাক্য বা গ্রন্থ হইতে আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে 
পরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে শব্দপ্রমাণজনিত জ্ঞান বলা! ata একটু 
প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝ! যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ, শাক 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ অপেক্ষা" faze, এবং অন্থমানজনিত জ্ঞান সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট 1 COTS দর্শন মতেও প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান Ag শ্রেষ্ঠ । 


পপি 


ad শপ নর সপ কাপ আপ ক Ines on পপি পার কক 


titted 


+ যে জলরাশির এক পার্শ্বে ভূখণ্ড বর্তমান আছে তাহার অপর পার্ষে অবশ্যই ets 
খণ্ড আছে এইরূপ জ্ঞানকে ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে। তুয়োদর্শন বা ভুয়ে দর্শকের উপদেশ 
হইতে এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপ্ডিজ্ঞান nae অনুমানজনিত জ্ঞানের 
প্রধান অবলম্বন। আটলাণ্টিক মহাসাগর একটা জলরাশি যাহার এক পারবে Bee 
% 
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যতক্ষণ al অপরোক্ষ জ্ঞান ey ততক্ষণ বেদাস্ত দর্শন মতে পরাবিদ্য! হয় 
না। এই অপরোক্ষ জ্ঞান কি উপায়ে লাভ কর! যায় এবং এই অপরোঙ্ষ 
জ্ঞান লাভ হইলে কি ফল হয় সমগ্র বেদান্ত দর্শনে তাহারই উপদেশ 
আছে। যাহারা এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্য- 
গুলিই এই উপদেশ সমূহের প্রধান প্রমাণ । প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শী খাধিগণের 
মুখনিঃস্থত বাক্য সকলই te! সুতরাং বেদাস্তদর্শনমতে অনুমান 
অপেক্ষ! শান্ত্রপ্রমাণই সমধিক ays এবং ste আমাদের স্থল 
ইন্জ্রিয় এবং অবিদ্যাগ্রস্ত মন দ্বারা আমর! sare প্রত্যক্ষ করিতে পারি 
নী বলিয়া ব্ৰহ্মকে অপরোক্ষ জ্ঞানের অতীত বল যায় না। কেন না 
খধিগণ তপঃপ্রভাবে ব্রহ্কে অপরোক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং তাহারাই 
তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলিয়াছেন ব্রহ্গবাক্যও মনের অগোচর বটেন কিন্ত 
শান্ত্রোপদিষ্ট att অবলম্বন পূর্বক তপস্যা করিলে তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান 
হয়। তিনি পূর্ণানন্দ। তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারিলে জীব 
AK প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হয়। 


বর্তমান আছে এইরূপ জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বলে। ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং লিঙ্গপরামর্শ 
wate হইলে তবে অনুমান VAY হয় । ব্যাণ্ডিজ্ঞান অথবা লিঙ্গ পরামর্শ এই উত্তরের 4 
মধ্যে কোন একটীতে ভ্রম থাকিলে অনুমানেও ভ্রম থাকিয়া যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অন্ত 
কোন জানের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ জানে ভ্রান্তির সম্ভাবন! সর্ববাপেক্ষ। 
Bw শাৰদ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং অনুমান জান প্রত্যক্ষ এবং 
শান্দ এই উভয় জান হইতে উৎপন্ন । সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষ। শাব্দ আনে আমের 
অভ্ভবন। অনিক; এবং অনুমান জনিত জানে সব্বাগেক্ষ। অধিক ভ্রম থাকার সন্ধাবন।। 


সপ্তম প্রবন্ধ । 


কে 


বেদান্তশাস্ত্রে তর্কের আরশ্যকত!। 


TH প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে বেদান্ত হ্ত্রগণের সাহায্যে শ্রুতিবাক্য 
লকল পুনঃ পুনঃ বিচার করিলে, ও শ্রুতি বাক্যোক্ত মাগ অবলম্বন পূর্বক 
তপস্যা করিলে, ব্রহ্মাবগতি হয়। কেবল মাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বার! 
হয় না। বেদাস্তদ্শনে তর্ক বা অন্থমানের আবশ্যকতা নাই এরূপ প্রতি- 
পন্ন Fal উল্লিখিত উক্তির উদ্দেশ্য নহে । বিচার করিতে গেলেই তর্কের 
প্রয়োজন । তবে তর্ক ছুই প্রকার । of Os তর্ক, তাহার উদ্দেশা যে, 
সকল প্রকার সিদ্ধান্তেই,ই কোন লা কোন দোষ দেখাইয়া তাহা খণ্ডন 
করিবার চেষ্টা করিব ; নিজে কোন সিদ্ধান্তে যাইব না। এবং ২য় ফল- 
শির্ক তর্ক। অর্থাৎ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্রের যথার্থ ay 
গ্রহণের ইচ্ছায় বিচার করিব এবং এ প্রকার বিচার দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে 
অবিচাঁল্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইব । এই ২য় প্রকার অর্থাৎ ফলশিরস্ক 
তর্কের সাহায্য গ্রহণ শ্রুতিতেই বিহিত হইয়াছে । বৃহদারণ্যকোঁপনিষদে 
যাজ্জবন্ধ্য খধি স্বীয় ভার্ধ্যা মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন “হে মৈত্রেয়ী ! স্ত্রী পুত্র 
পরিবার বান্ধব প্রভৃতির স্বাথের জন্য তাহারা সকলে প্রিয় নহে, আত্মার 
প্রয়োজনের জন্যই স্ত্রী পুত্র পরিবার বান্ধব প্রভৃতি সকলে প্রিয় eta 
থাকে । অতএব আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় । সুতরাং আম্মজ্ঞানই wzy- 
য্যের প্রধান কর্তব্য । তজ্জন্ ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিকে সমস্ত Baty পদার্থ 
হইতে আকর্ষণ করিয়। আত্মতত্বানুসন্ধানে নিয়োগ করিবে, ভগবদ ভক্ত- 
গণের এবং গুরুর নিকটে ভক্তিভাবে আত্মতস্ব ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ 
করিবে ; শাস্ত্রের অবিরোধী তকত্বারা “tara সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে 
প্রোথিত করিবে এবং আত্মার ধ্যান করিবে। অনাত্ম পদার্থ হইতে 
উপূরৃতি এবং arate প্রেম, আস্মজিজ্ঞান্থ হইয়া আত্মতব্থ শ্রবণ, অহুকুল 
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সুক্তিসহ আত্মভত্ববিচার এবং 'আত্মধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ আত্মতত্ব 
অপরোক্ষভাবে বিদিত হয়। আত্মতত্বজ্ঞান হইলে এই সমস্ত জগৎ বিদিত 
হয়। সুতরাং ভক্তিপূর্বক অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বিচার আত্মজ্ঞান সাধনের একটা 
শ্রধান অঙ্গ বলিয়া! বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেই নিদ্ধারিত হইয়াছে | 

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ট প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডে ভগবান উদ্দালক 
আঁরুণিখষি আপন পুন্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন “হে সৌম্য ! তস্করের! 
কোন ব্যক্তির চক্ষু ও হস্ত বদ্ধ করিয়া তাহাকে গান্ধারদেশ হইতে আনিয়। 
বিজন অরণ্যে বদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে সেই বাক্তি frais 
হইয়া চৌরেরা আমাকে বদ্ধ করিয়া আনিয়া বদ্ধাবস্থার ত্যাগ করিয়া 
গিয়াছে এই বলিয়া যেমন ইতস্ততঃ চীৎকার করিয়া বেড়ায় এবং আপন 
গন্তব্য পথ ঠিক করিতে পারে না, পরে ঈশ্বরেচ্ছায় কোন দয়াণীল ব্যক্তির 
সম্মখে পড়িলে সেই দয়াশীল ব্যক্তি যেমন তাহার বন্ধন মোচন করত 
তাহাকে বলেন এই দিকে গান্ধারদেশ, তুমি এই দিকে যাও ১ এবং সেই 
SATS ব্যক্তি যেমন কোন্‌ গ্রামের পর কোন্‌ গ্রাম এই প্রকার প্রশ্ন 
পূর্বক উপদেশ পাইয়। উপদেশ অনুসারে আপন বুদ্ধিবলে স্বীয় গন্তব্য পথ 
অবধারণ করত গান্ধারদেশ পুনঃ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব পাপপুণ্য কর্ম্ম- 
ফল দ্বার! মায়াচ্ছন্ন হইয়া সংটিৎআনন্দময় আপন আত্মাকে ভুলিয়া অবিদ্য' 
বশতঃ জড়দেহ, ইন্দ্ৰিয়, মন্‌, বুদ্ধি বা অহঙ্কারকে আপন আত্মা মনে 
রুরিয়া সংসারারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া Stith পুর্ন পণ্ড বন্ধু প্রভৃতি দৃষ্টাদৃষ্ট 
অনেক বিষয়ে PIAA পাশদ্বার! বদ্ধ হয় এবং আমি অমুকের পুত্র FT 
কন্যা, আমি অমুকের স্বামী বা স্ত্রী, আমি অমুকের পিতা! বা মাতা, ইহারা 
আমার বান্ধব, আমি দুঃখী, আমি সুখী, আমি মূঢ়, আমি পণ্ডিত, আমি 
ধার্মিক, আমি বুদ্ধিমান, আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীর্ণ, আমি 
পাপী, আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, আমি হত হই- 
লাম, আমি কিরূপে জীবিত থাকিব, আমার কি উপায় হইবে, কে 
আমাকে ত্রাণ করিবে, এইরূপ শত Hey অনর্থ ভাবনায় কষ্টবোধ sea! 
প্ররে পুখ্যফলে ঈশ্বরান্গ্রহে পরম কারুণিক ব্রহ্মাত্মবিৎ কোন সদ গুরু 
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পাইয়া তাঁহার উপদেশে সংসারারণ্যের দোষ সকল দেখিতে পাইয়া তাহার 
উপদেশে সংসারাসক্তি হইতে faye হয়, এবং সেই নিত্যশুদ্ধ যুক্ত সৎচিৎ 
আনন্দের Oe পরোক্ষভাবে শুনিয়! তাহার প্রেমে মগ্ন হইয়া! তিনি কে, 
কোথায় থাকেন, কেমন করিয়া! তাহাকে পাইব ইত্যাদি জানিবার 
ইচ্ছা দ্বার! প্রণোদিত হইয়া গুরুকে ভক্তি এবং গুরুর উপদেশের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক শান্ত্রবাক্য সকল বিচার করত দেখিতে পায় যে, 
এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত হইতে আমি পৃথক্‌, সংচিৎ 
আনন্দ ভিন্ন আমার আত্ম! অথাৎ স্বরূপ অন্ত কিছুই হইতে পারে না, 
এবং এই Soy জগতের আম্মাও সেই সংচিৎ আনন্দ | অনস্তর শান্ত্রো- 
পর্দিষ্ট ধ্যানদ্বারা জাব দেখিতে পায় যে তাহার আপন আত্মা এবং জগতের 
আত্মা এক ও অভিন্ন । এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই অপরোক্ষাঙ্ুভুতি বলে। 
সেই সৎচিৎ আনন্স্বরূপ আত্মা যখন এই সমস্ত জগতের আত্মারূপে প্রকা- 
শিত হন তখন তিনি এই সমস্ত জগতের BN ও ঈশ্বর এবং পরমাত্মা (১) 
বলিয়া অভিহিত হন এবং সেই সৎ চিৎ আনন্দ যখন জীবগণের আত্মা বলিয়া 
প্রতিভাত হন তখন তিনি এই জগতের অধীন জীবাত্মা (২) বলিয়া খ্যাত 


০০০ 


পা পপ পপ আল 


(১) ছান্দেগোযপনিষৎ বলিয়াছেন 

হিরণাগর্ভ হইতে অতি সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মের একটি 
স।মান্য অংশমাত্র । চিন্ময় অমৃত পরমাত্মাই ব্রঙ্গের স্বরূপ ভাব। 

৬ গীতা বলিয়াছেন 

আমি একাংশ দ্বার! এই সমস্ত জগৎ ধারুণ করত অবস্থিত আছি। 

(২) কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন 

জীবাত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ্ব পরিচালন রজ্জ- 

বলিয়! জান। পণ্ডিতের। বলিয়। থাকেন যেপঞ্চ জ্ঞানেন্রিয় (অর্থাৎ দর্শনেন্লরিয়, রস. 
cafars, স্রাণেন্নিয়, স্পর্শনেন্রিয় ও শ্রবণেন্রিয়,) উক্ত রথের অশ্ব, এবং পক জ্ঞানেলিয়ের 
{aaa (ATs রূপ, রস.গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) উক্ত জঙ্গগণের বিচরণের পথ, এবং ইন্দ্রিয় মন 
যুক্ত AWS এই সংসারের স্থখ দুঃখ ভোগ Sam থাকেন। যে রখীর সারধি সুদক্ষ 
এবং অশ্ব সকল ANS VBS সেই রধী যেমন অনায়াসে পথ অতিক্রম করত অভিলবিত 
স্থানে গমন ক।রতে পারে তপস্য! ও শাস্ত্রালোচন। দ্বার! যে সাধকের বুদ্ধি নির্মল হয় এবং 
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eq, সেই আত্ম! নিত্য ও অবিনশ্বর । এই জগৎ তাহ! কর্তৃক we 
স্থাপিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। Bate এই জগৎ পূর্বেও ছিল না পরেও 
থাকিবে না কেবল এখন জীবের স্বপ্নের মত ঈশ্বরের মায়াদার৷ উদ্তা- 
fas রহিয়াছে । যখন এই মায়িক জগতের বিষয় কিছুমাত্র মনে ন 
করিয়া কেবল মাত্র সেই আত্মাকে মনে করা যায় তখন তিনি মায়াতীত 
fae আত্ম।। যখন তিনি এই জগতের প্রতিযোগিরূপে অভিহিত হন 
তখন তিনি মায়াধ্যক্ষ পরমাত্মা। এবং যখন তিনি জীব শরীরের প্রতি- 
যোগিরূপে উক্ত হন তখন তিনি মায়াধীন Sata) বাস্তবিক আত্ম! 
এক ভিন্ন অনেক নহেন। যখন ঈশ্বরান্ গ্রে কোন ARIA এই জ্ঞান 
দৃঢ় হয় এবং সেই মনুষ্য আপনাকে সেই নিগুণ আত্ম! ভিন্ন অন্যরূপে ন! 
দেখেন তখনই সেই মনুষ্য আপনাকে নিত্য শুদ্বমুক্ত সৎ চিৎ আনন্দ বলিয়। 
দেখিতে পান, ও পুর্ব কথিত ব্যক্তির গান্ধার প্রাপ্তির ন্যায় তাহার আত্ম- 
প্রাপ্তি হয়। যেমন ধনুক হইতে মুক্ত তীরে যতক্ষণ গতিশক্তি থাকে 
ততক্ষণ সেই তীর আকাশপথে চলে, পরে তাহ! ভূমিতে পড়িয়া যায়, 
সেই প্রকার যে BCMA ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই PH ষতক্ষণ 
উপভোগ দ্বারা ক্ষয় ন! পায় ততক্ষণ নেই জ্ঞানী ব্যক্তি জীবনুক্ত অবস্থায় 
থাকেন। কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ত হয় নাই সেই সমস্ত 
কৰ্ম্মই জ্ঞানদ্বারা ধ্বংস হইয়া যাওয়ায়, প্রবৃত্ত কর্ম্মফল, উপভোগ দ্বারা, 
ধ্বংস প পাইবা মাত্র তাহার * শরীরপাত হয়; এবং তিনি ত্রহ্ম-নির্ধাণ বা 


ডিজি 
মনও ইন্দ্রিয় সকল aye ত ভাবে বিজিত হয় সেই দাধকও সেই রূপে সংসারাবর্তত অতিক্রম 
করত ব্রহ্মনিন্বাণ প্রাপ্ত হন। 

৬ Hei বলিয়াছেন 

আমারই অংশ সংসারে সনাতন জীবাজ্মারূপে প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চ Blame এক 
শরীর হইতে জন্য শরীরে ARM বান। বায়ু যেমন yoy হইতে গন্ধ বহন করিয়া 
MEA বায়, সেইরাপ STAHL যখন এক শরীর পরিত্যাগ করেন এবং অন্ত শরীর গ্রহণ 
করেন তখন তিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্রিয় ও মনকে সঙ্গে লইয়! ata) শবণেন্রিয়, দর্শনেন্সিয়, 
ericafas, রসষেন্ছিয় এবং স্রাণেন্দ্রিযকে পঞ্চ জাদেন্িয় বলে। এই পঞ্চ জানেজিয় 
ও মনকে অধিষ্ঠান Sian Mara বিষয় সমূহ ভোগ করেন। 


AGT প্রবন্ধ | ৪৭ 


মুক্তিলাভ করেন ; এবং fre’ আত্মা হইতে তাহার আর কোনরূপ 
পার্থক্য থাকে না। হে স্বেকেতো৷! পুর্বে (অষ্টম খণ্ডে) যিনি সৎ 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তিনিই এই অণিমা অর্থাৎ স্ুক্মাতিস্থন্ম আত্মা । 
এই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ সেই সৎপদার্থ। কেবলমাত্র 
মায়া দ্বারাই সেই সৎ পদার্থ জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সেই সৎ 
পদার্থই একমাত্র সত্য, এবং সেই সৎ পদার্থই মায়াতীত নিগুণ আত্মা । 
সেই সংস্বরূপ মায়াতীত fre আত্মাই তুমিরূপে প্রতিভাত হইতেছে 
বাস্তবিক তোমার স্বরূপ সেই সৎ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি 
সেই আত্মা 1” 

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ক্ত এই শ্রুতিতেও আত্মক্ঞানের অন্য পুরুষের মেধার 
আবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে | 


অফ্টম প্রবন্ধ । 


ব্রন্মজ্ঞান সাধন 


এক্ষণে দেখ! গেল যে, আম্মজ্ঞানের Ga বিচারের প্রয়োজন । কিন্ত 
সেই বিচার বেদের অন্ুকূল যুক্তি অবলম্বন পূর্বক ন! করিলে ফলদায়ক 
হয় না। শ্রুতি ও স্থৃতিতে অতি স্পষ্টব্ূপেই বলা আছে যে, WS তর্কে কোন 
ফল নাই। কঠোপনিষদে ভগবান, wate নচিকেতাকে বলিয়াছেন 

“যাহাদের তত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারা আত্মাকে aly, নাস্তি, কর্তা, 
অকর্তী, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ ভাবে fowl করির] থাকে । সুতরাং 
Bays ব্যক্তির নিকট ofa আত্মার তত্ব জানা যায় না। তবৃজ্ঞানীর 
উপদেশ ব্যতীত নিজ বুদ্ধিবলেও আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। ষেহেতু 
ইহ1 অতি Vy ও তর্কের অতীত । হে প্রিয়তম নচিকেতঃ। আত্মতব্ব 
জানিবার জন্য তোমার যে প্রকার মতি হইয়াছে, গুরূপদেশ ব্যতীত শু 
তর্ক দ্বারা এই প্রকার মতি জন্মে না। শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগী সাধক, আত্মজ্ঞ 
সদ্গুরুর উপদেশে, বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়) এই প্রকার মতি পাইলে তবে 
আত্মজ্জান পাইতে পারে। হে নচিকেতঃ ! তুমি com বিষয়ে বৈরাগ্য 
অবলম্বনপূর্ববক আত্মজ্ঞানলিগসু হইয়া HAG হইয়াছ। তোমার মত প্রশ্ন- 
কর্তী শিষ্য আমাদের প্রার্থনীয় 1” 

স্মতিতেও লিখিত আছে যাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত সেখানে 
তর্ক প্রয়োগ করিতে নাই। অচিন্ত্য বস্তুর লক্ষণ এই যে, তাহ! প্রক্কৃতির 
পর। 

ভগবান, বাসুদেব বলিয়াছেন---আত্ম। অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী 
বলিয়া উক্ত হইয়। থাকেন। 

ভগবান, মন্থু বলিয়াছেন 


অষ্টম প্রবন্ধ | ৪৯ 


যাহার! ধর্ম্মগুদ্ধির আকাজ্ষা করেন, তাহার! প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) 
এবং বিবিধ শাস্ত্র বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন | 

যে ব্যক্তি বেদশান্ত্রের অবিরোধী তর্কছার! খধিগণপ্রদত্ত ধর্শ্মোপদেশ 
গুলির যথার্থ অর্থ অনুসন্ধান করেন, সেই ব্যক্তিই ধর্মের যথার্থ তত্ব অবগত 
হুন। যাহার! সেরূপ করেন না, তাহার! ধর্মের তত্ব জানতে পারেন না। 
বাস্তবিক শাস্ত্রের যথার্থ তত্ব জানিতে গেলে অনেক তপস্যা করিতে হয় | 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন 

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ পরস্পর পৃথক । তাহারা মন্ুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 
প্রবর্তিত করে । cA BF শ্রেরঃপথ অবলম্বন করেন ভীাহার মঙ্গল হয়। 
আর যে ব্যক্তি প্রেয়ঃ গ্রহণ করে তাহার পুরুষার্থ বিফল হয়। 

্বয়স্তু পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি ae TN করিয়াছেন। অতএব 
জীবগণ স্বভাবতঃ বাহ পদার্থ সকলই অবলোকন করিয়া থাকে,অন্তরাত্মাকে 
দেখে না । কদাঁচ cata বিবেকী পুরুষ অমৃতকামী হইয়া বাহ্বিবন্ধ হইতে 
ইন্ছ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাকে সন্দর্শন করেন। 

দুশ্চরিত হইতে বিরত, ইন্দিয়লোল্য হইতে উপরত, একা গ্রমনা এবং 
অবিক্ষিপ্তচিন্ত না হইলে মনুষ্য কেবল asta দ্বারা আত্মজ্ঞান ate 
করিতে পারে A I 

উঠ, মোহনিদ্রা বিসর্জন কর, তত্বজ্ঞানবিৎ আচার্যের অন্বেষণ করিয়া! 
লও এবং তাহার উপদেশে আত্মতত্ব অবগত হও । সুস্মতত্বদর্শা পণ্ডিতেরা 
বলিয়া থাকেন যে আত্মজ্ঞান সাধনের পথ তীক্ষ ক্ষুরধারের স্তায় অতি ছুর্গম। 

আত্মা অতি yo পদার্থ! তাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ 
নাই, শব্দ নাই,আদি নাই, অস্ত নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, বিকার নাই। 
তিনি মহতত্ব (হিরণ্যগর্ভ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিত্যবিজ্ঞপ্তিশ্বরূপ, সর্বসাক্ষী, 
নিগুণ ব্রহ্ম । তাহাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়। 

কেবল বেদাদিশাস্ত্রপাঠ বা স্বীয়া মেধা বা অপরের উপদেশ শ্রবণ দ্বারা 
আত্মজ্ঞান হয় না। fee ভজন দ্বার! ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া ধাহাঁকে অনুগ্রহ 
করেন তিনিই আপনাকে সেই পরাৎপর আত্ম! বলিয়া জানিতে পারেন । 

k 


৫০ সরল বেদান্ত দর্শন | 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন 

সেই সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরে যে মহাত্মার পরাভক্তি হয় 
এবং বিনি আপন গুরুকে সেইরূপ ভক্তি করেন কেবল তিনিই শাস্ত্রের তত্ব 
অবগত হইতে পারেন | 
' ছাঁন্দোগ্যোপনিবদ বলিয়াছেন 

আহার শুদ্ধি হইলে অস্তঃকরণগুদ্ধি হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে সচ্চি- 
দানন্দ আত্মাকে সর্বদা ম্মরণপথে রাখা ae আত্মাকে সর্ধদ ধ্যান 
করিতে পাঁরিলে সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্তি পাওয়া যাঁয়। সুতরাং আহারশুদ্ধি 
যোগের TA) এই আহার শক আ পূর্বক হ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
স্তরাং আহার শব্দের অর্থ আহরণ । দর্শন, শ্রবণ, ateta, স্পর্শন, 
নিখনন, ভোজন, মনন প্রভৃতি কার্ধ্যদ্বারা কোন fosafe বা বাহ 
পদ্ার্থকে জীবের অভ্যন্তরে আনয়ন করাকে আহরণ বলা যায়। এই সমস্ত 
পবিত্র হইলে তবে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় সুতরাং মুমুক্ষুজীব এমত স্থানে বাস 
করিবেন যেখান হইতে কোন প্রকার পাপময় দৃশ্য দুষ্ট হয় না, কোন 
প্রকার পাঁপময় শব্দ শুনা যায় না, কোন প্রকার পাপময় গন্ধ 
আত্বাত হয় না, যেখানে কোন প্রকার পাপময় দ্রব্য স্পৃষ্ট হয় না, ও 
যেখানে দূষিত বায়ু নিশ্বসিত হয় না। 

ভোজন সম্বন্ধে ৮ গীত! বলিয়াছেন আযু, fete, শারীরিক বল, 
আরোগ্য, স্থখ ও রুচির বদ্ধনকা'রী, স্স্বাছ্‌, তৈল gor যুক্ত, শরীরের 
স্থায়ী উপকারী এবং দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়গ্রাহী ভোজনই সাত্বিকগণের প্রিয়। 

ITHACA মনন প্রভৃতি কার্ধ্যকে ৬গীতা সংক্ষেপে তপ নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন এবং এই তপকে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই 
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্গণের পুজা, 

শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য * এবং অহিংস! শারীরিক তপ নামে উক্ত হই- 


* গাহন্থ্যাশ্রমীর পক্ষে ভগবান্‌ ay নিয়লিখিত ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থ। করিয়াছেন ।-- 
সর্ধবদ] স্বদার নিরত থাকিবে । স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক খতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র॥ 
তগ্মধ্যে প্রথম চারি রাখি ও একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি ও অমাবন্য।দি পর্ন্বকাল বর্জন 


HoT AT | ৫১ 


Wits) অনুদ্ধেগকর, সত্য, প্রিয়ভাবে কথিত ও হিতজনক বাক্য, 
বেদাভ্যাস, এবং ইষ্ট মন্ত্র জপ বাজ্সয় তপ নামে আখ্যাত হ্ইয়াছে। এবং 
মনের সাচ্ছন্দ্য, সর্ধজীবের হিতৈবিতা, বাক্যসংযম, বিষয়সুখ হইতে 
ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, এবং AK প্রকার পাপচিন্তা পরিত্যাগ মানসিক 
তপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে | 

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক । সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধ- 
কের বারবার পদশ্থলনের সম্ভাবনা । কেহ কেহ দুই একবার পদশ্থলন 
হইলেই সাধন! পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরূপ করা উচিত নহে। 
অনেক শ্রেষ্ঠ সাধকও বারংবার স্থলিতপদ হইয়া অধ্যবসায় দ্বারা পরিশেষে 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এই বিষয়ে ভগবান, wea নিম্নলিখিত আদেশ- 
গুলি প্রতিপালন পূর্বক চলিলে সাধককে আর যোগত্রষ্ট হইতে হয় না। 
লোক সমাজে নিজের 'পাঁপখ্যাঁপন, পাপের জন্ত অনুতাপ, তপদ্যা ও 
অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং আপদ, 
পক্ষে দান দ্বারাও পাপের নিফুতি হয়। পাপ করিয়! পাপী স্বয়ং লোক 
সমক্ষে অন্থতাঁপ সহ MISS অপরাধ cq পরিমাণে ব্যক্ত করিতে সমর্থ 
হয়, সেই পরিমাণে সেই ব্যক্তি নির্মোকমুক্ত সর্পের ন্যায় সেই পাপ হইতে 
মুক্ত হয়। যে পরিমাণে পাপকারীর মন GES কর্ম্মকে নিন্দা করিয়া 
থাকে সেই পরিমাণে সেই পাঁপকারী সেই ছুক্কৃত জন্ত পাপ হইতে মুক্ত 
হয়। পাপ করিয়া যদি পাপীর সম্তাপ উপস্থিত হয় এবং পুনর্ধার আর 
এরূপ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়। পাপকারী যদি উক্ত পাপকর্ম 
হইতে নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। কর্মের 
ফলভোগ করিতেই হইবে ইহা মনে মনে বিশেষ আলোচনা করিয়া 
কাঁরমনোবাঁক্যে শুভকর্মের আচরণ করিবে। অজ্ঞানরুত হউক a 
জ্ঞানকৃত হউক পাপকর্ম্ম করিয়া উক্ত কর্ম্মবজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার 
ইচ্ছা থাকিলে এ পাপকর্ম্ম আর দ্বিতীয়বার করিবে না। বিহিত প্রায়- 


করত অবশিষ্ট প্রশস্ত দশ রাত্রির মধ্যে কেবল মাত্র ছুই রাত্রিতে স্ত্রী গমন করিলেও গৃহস্থ 
STRAY থাকেন। 


৫২ সরল বেদান্ত দর্শন | 


fos করিয়া ও. পাঁপকারী.বদি আপনাকে পাপমুক্ত মনে করিতে না পারে. 
তাহা হইলে আপন চিত্ততুষ্টি না হওয়! পর্য্যন্ত তাহাকে সেই পাপমুক্তির 
জন্য তপস্যা করিতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত পাপ বেদাধ্যয়ন দ্বার! নষ্ট হয়। 
কিন্তু রাগদ্বেষাদি মোহবশত ইচ্ছাপূর্বক কৃত পাপ হইতে মুক্তির জন্ত 
বিহিত প্রায়শ্চিত্ত সকল কর্তব্য ৷ 


নবম প্রবন্ধ । 
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যোগ বিষয়ক উপদেশ। 


যোগশাস্ত্র প্রণেতা ভগবান পতঞ্জলি ae বলিয়াছেন 

যম নিয়মাদি যৌগালুষ্ঠান দ্বার £চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে ক্রমশঃ 
জ্ঞানের উৎকর্ষ হইয়। অবশেষে আত্মতত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয় । যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট প্রকার সাঁধ- 
নাকে যোগাঙ্গ বলে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্ধ্য, ব্ৰহ্ধচৰ্য্য* এবং অপরিগ্রহ যম 
শব্দ বাচ্য। শৌচ, সস্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম 
বলে। নিশ্চল এবং স্বচ্ছন্যভাবে উপবেশনফে আসন বলে। আসন 
জয়ানস্তর রেচন, স্তস্তন ও পুরণ দ্বার! শ্বাস গ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদের নাম 
প্রাণায়াম। হন্দ্রিয়গণণকে তাহাদের বিষয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ 
হইতে অপসারণ করার নাম প্রত্যাহার। শরীরের অভ্যন্তরে বা বাহ 
প্রদেশে কোন স্থানে চিত্তকে স্থিরীকরণের নাম ধারণা । যেস্থানে চিত্তের 
ধারণা হয় সেই স্থানে কোন এক জ্ঞানের সদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলে। 
ধ্যান করিতে করিতে যখন সেই ধ্যেক্স বস্ত মাত্র অস্তঃকরণে প্রকাশ পায়, 
অন্ত কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সেই অবস্থাকে সমাধি বলে। সেই 
coa বস্ত যখন আত্মাক্স বিলম্ব প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব প্রকার চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ হয় তখন যোগীর নি্ব্বাজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। ব্যাধি, 
চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা, সন্দেহ, সমাধি সাধনে ওদাসীন্ত, আলস্য, বিষয়াসক্তি, 
ভ্রমাত্মক জ্ঞান, সমাধির উপযুক্তঃসামর্থ্যের অভাব, সামর্থ্য সত্বেও সমাধিতে 
অনবস্থিতত্ব'এই নয় কারণে সমাধিতে চিত্তের একাগ্রতা! হয় না । সুতরাং 
__" ব্ৰহ্মচৰ্য্য রক্ষা করিতে হইলে মৈথুন প্রসঙ্গে সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিতে হর । 
ক্ষনংহিতায় আট প্রকার মৈথুনের অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে বখ।।-- (১) স্মরণ (২) Hee 
(৩) কেলি (9) প্রেক্ষণ (৫) ওহ ভাষণ (৬ )সন্কল্প (৭) ATT এবং (৮) feral নিশ্পভি। 


৫৪ সরল বেদান্ত দর্শন | 


ইহারা সমাধির অন্তরায়। 'কোন একটা অন্তরায় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত 
হইলে যোগীর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক হুঃখ, মনের 
সাচ্ছন্যযরাহিত্য. অঙ্গ কম্পন এবং BRIS শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে । 
সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ । যোগানুষ্ঠান কালে ছিদ্র (অবকাশ) 
পাইলেই নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি সকল গ্রাছ্ভূতি হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার! 
চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা ঘায়। শাস্ত্রোক্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠান পূর্বক চিত্তবৃত্তি 
নিরোধের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ay করার নাম অভ্যাস। দীর্ঘকাল নির- 
স্তর আগ্রহাতিশয় সহকারে চেষ্টা করিলে অভ্যাস সফল হয়। ইহলোকে 
ye ও statins কথিত সমস্থ বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্রিয়গণ ও 
মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করার নাম বৈরাগ্য। চিন্তবৃত্তি সকল নিরোধ 
করিতে পারিলে যোগী স্বরূপ বা আত্মভাবে অবস্থান করেন। চিত্ত হইতে 
আত্মা বিভিন্ন এই জ্ঞান স্ুস্থির হইলে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি 
জ্ঞান তিরোহিত ea আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ জ্ঞান তিরো- 
হিত হইলে প্রকৃতি মায়াময় ও অসৎ বলিয়! দৃষ্ট হয়। তখন জীব মুক্ত 
হুইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন এবং কেবল মাত্র আত্মা বা চিচ্ছক্তির্ূপে অবস্থান 
করেন | 
ভগবান, Age গীতাঁতে বলিয়াছেন__ 

হে মহাবাহো! চঞ্চলম্বভাব মনকে fray করা অতি কঠিন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশ করা 
যায়। আমার মত এই যে অসংষতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ gett 
কিন্তু সংযতচিত্ত সাধক শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন ee যত্ব করিলে 
যোগ পাইতে সমর্থ হন। 

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটা পুকরুষার্থ বিনাশক এবং নরকের দ্বার 
THT সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তি এই তিনটাকে পরিত্যাগ করিবেন। হে 
কৌস্তেয় ! দুঃখ মোহাত্মক নরকের এই তিন দ্বার হইতে বিমুক্ত হইলে 
মানবগণ আপনার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং SHA ক্রমশঃ মোক্ষপ্রাপ্ত 
হন। যে ব্যক্তি শান্্রবিধি (অর্থাৎ বেদোক্ত বিধান সকল ) পরিত্যাগ 


নবম প্রবন্ধ | | ৫৫ 


পূৰ্ব্বক স্বেচ্ছাচারী-হয় সে সিদ্ধি ( অর্থাৎ পুরুষার্থ যোগ্যতা ) লাভ করিতে 
পারে না, এবং মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ধারণের oa শান্্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম পরিজ্ঞাত 
হইয়া এই কর্ম্মভূমিতে তদাচরণে প্রবৃত্ত হও | 

হে পরস্তুপ SGA, ড্ব্যসাধনসাধা যজ্ঞ হইতে Blas শ্রেষ্ট, 
যেহেতু সমস্ত SH সর্বতোভাবে মোক্ষসাধন জ্ঞানের অন্তভূতি। অতএব 
Sau জ্ঞানী আচার্য্যকে প্রণাম ও সেবা করিয়া বন্ধ, মোক্ষ, বিদ্যা, 
অবিদ্যা, শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন করত জ্ঞানোপার্জনের চেই! 
কর, দ্ভিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। তাহার উপদিষ্ট জান তাহার 
প্রদর্শিত উপায় দ্বারা লাভ করিতে পারিলে আর তুমি এখনকার মত 
মোহ প্রাপ্ত হইবে না। বরঞ্চ আত্মাতে অর্থাৎ ara হিরণ্যগর্ভাদি we 
পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত দেখিতে পাইবে। 

প্ৰদীপ্ত অগ্নি, কাষ্ঠ সকলকে AAA ভন্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্ি সেইরূপ 
প্রারব্ধফল ব্যতিরিক্ত অন্ত সমস্ত কর্ম্মকে নিব্বীঁজ করে। 

এই সংসারে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। বহুকালব্যাপী 
যোগ দ্বার! স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী হইলে তবে মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ 
করে। 

ঈশ্বরে ভক্তিমান, গুরূপদেশনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ 
করিতে সমর্থ হয় এবং সম্যক. জ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তি 
ভক্তিবিহীন সুতরাং অনাত্মজ্ঞ থাকিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মক 
ব্যক্তির ইহকালও নাই পরকালও নাই এবং তাহার কখনই সুখ হয় 
TI 

স্বগুণ শ্লাঘারাহিত্য, অদস্তিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্যোপা- 
সনা, শৌচ, Cae, ইন্দ্ৰিয়সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অনহঙ্কার জ্ঞন্ম-মৃত্যু জরা- 
ব্যাধি-ছুঃখে ষে সকল দোষ আছে তাহাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, প্রেয়ঃ 
বিষয়ে প্রীতিত্যাগ, পুত্র দার গৃহাঁদিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্টলাভে সমচিত্তত্ব, 
ঈশ্বরে সর্বাত্মতা RAMS একাস্তিক ভক্তি, বিবিক্তদেশসেবিত্ব, প্রান্ত 


৫৬ সরল বেদান্ত দর্শন । 


জন সভায় অরতি, আত্মজ্ঞান সাধনে নিত্য তৎপরত্ব এবং তত্বজ্ঞান ফলা- 
লোচনা, এইগুলি পূর্ণ জ্ঞান সাধনোপষোগী বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বল! 
যায়। আর এই গুলির বিপরীত মানিত্ব, দম্ভিত্ব ইত্যাদিকে জ্ঞান সাধনের 
বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান বল! যায়। 

পুণ্যকর্ম্মা চারি প্রকার লোক ভক্তিপুর্বক ব্রহ্মের উপাসনা করেন। 
যথা-বিপন্ন, কামনাপরতন্ত্র, ভগবত্ৃত্বজিজ্ঞান্থ এবং জ্ঞানী । ইহাদের 
মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি নিত্যযুক্ত হইয়া অনন্তভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন। 
তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাহার ভক্তিই পরাভক্তি, এবং তাহার ঈশ্বর-প্রেমই 
সর্বাপেক্ষা অধিক, gore তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় | 

ভক্ত মাত্রেরই প্রকৃতি উদার; কিন্তু জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ 
নছেন যেহেতু তিনি একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। 

বহুজন্ম ভজনা এবং জ্ঞান সাধনা করিলে পর, জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্দকে 
প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পান। তখন তাহার অদ্বৈতজ্ঞান হয়। এই প্রকার 
মহাত্মা AAAS | 

ARS সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু । ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত 
হয়। এই তথ্য জানিয়া বিবেকীর1 পরমার্থতত্বে অভিনিবেশ পূর্বক 
SACK SIT করেন। সুতরাং জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না। 

্রহ্ধার্পিতচিন্ত, ব্রহ্মগত প্রাণ ভক্ত সমূহ, ন্তায়োপেত sortie প্রমাণ 
ছারা পরস্পরকে ব্রহ্মতত্ব বুঝাইয়! থাকেন এবং সর্ব্বদ! ব্রহ্মবিষয়ে কথোপ- 
কথন দ্বার পরিতোষ ও আনন্দ অনুভব করেন। 

সতত যুক্ত ও ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন সেই সকল ভক্তগণকে ঈশ্বর সম্যক. 
দর্শন লক্ষণ বুদ্ধিযোগ দান করেন এবং Sata তাহারা আপনার্দিগকে 
ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন। 

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন তাহাদের পূর্ণজ্ঞান হয়, অজ্ঞান জন্য মায়া 
Sta যায়, এবং “আমিই ব্রহ্ম” ইহা! তাহারা দেখিতে পান। তখন 
তাহার! ব্রহ্ম এবং আমি (অহং) শব্ধ একই অর্থে ব্যবহার করেন ( ভগবান 
রীকৃষ্ণও সেই অর্থেই অহং শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন )। 


নবম প্রবন্ধ | ৫৭ 


ভক্তিদ্বারা মায়াধ্যক্ষ ঈশ্বর ও মায়াতীত আত্মাকে যথার্থভাবে জানা 
যায়, এবং পুর্ণজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মনি্ব্বাণ বা মোক্ষ হয়। বাস্তবিক ভক্তি ও 
জ্ঞান পৃথক্‌ থাকিতে পারে না। ভক্তি না হইলে জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান 
না হইলে ভক্তি হয় না | 

সমস্ত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক সর্ধতোভাবে একমাত্র ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ 
করিলেই তিনি aceite সমস্ত যায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। অতএব 
ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক SH পরিত্যাগের জন্য শোক করিবার 
কোন কারণ নাই। ইহা বুঝিস্ব| সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণ লইলেই 
তাহাতে ভক্তি হয়। ভজন করিতে করিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান 
বাড়িলেই আবার ভক্তি বাড়ে ; আবার ভক্তির বৃদ্ধির সহিত জ্ঞানের বৃদ্ধি 
হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পরাভক্তি ও পুণজ্ঞান ও মোক্ষ হয়। মোক্ষ ও 
অদ্বৈতজ্ঞান একই SA | অদ্বৈতজ্ঞান হইলে আর শাস্ত্র, গুরু, পুজ্য, 
উপাসক, ঈশ্বর, জীব, কিছুরই পার্থক্য থাকে at) তখন একমাত্র সত্য 
জ্ঞান আনন্দ ব্ৰহ্ম ভিন্ন আর সমস্তই মায়াময় অতএব অলীক বলিয়! দৃষ্ট 
হুয়। 


—-0()e()o—— 


দশম প্রবন্ধ 1 
ব্যবহারিক ও পারমার্ধিক জ্ঞান | 


পূর্ব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অদ্বৈত জ্ঞান হইলে সেই একমাত্র 
নিরাকার নির্বিকার মায়াতীত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমস্ত পদা- 
এই মায়ামঙ্ন বলিয়াই waxes হয়। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে wage পদার্থ 
সকল ও তাহাদিগের সহিত আপনার সংসর্গ যেমন অলীক বলিয়া জান! 
যায়, অজ্ঞান কাটিয়া গেলে সুষ্ট পদার্থ সকল এবং তাহাদের সহিত আত্মার 
RATS সেইরূপ অলীক Van we হয়। ways পদার্থ সকল মিথ্যা 
হইলেও যেমন নিদ্রাকাঁলে সত্য বলিয়া! বোধ হয়, জগৎ মায়াময় হইলেও 
অবিদ্যাবস্থায় সেইরূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা না ভাঙ্গিলে যেমন 
ব্যবহারিক সত্য প্রতিভাত হয় না, অবিদ্যা না ঘুচিলে সেইরূপ পারমার্থিক 
সত্য দৃষ্ট হয় না। ব্যবহারিক জগতের সহিত স্বপ্রজগতের যে সম্পর্ক, 
পাব্রমার্থিক সত্যের সহিত ব্যবহারিক সত্যের কতকটা সেই প্রকার 
সম্পর্ক । স্বপ্নাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান হয় যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি তাহ! 
হইলে আর স্বপ্ন থাকিতে পারে না। সেইরূপ অবিদ্যাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান 
হয় যে আমি আবদ্যায় ডুবিয়া রহিয়াছি তাহা হইলে আর Baw. থাকিতে 
পারে না। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে যেমন নিদ্রা ভাঙগিতে পারে আত্মজ্ঞ 
ব্যক্তির অনুগ্রহে সেইরূপ অবিদ্যা ভাঙ্ষিতে পারে। নিদ্রার স্বাভাবিক 
স্থিতিকাল যেমন এক দিবাবসাঁন হইতে দ্বিতীয় দিবারস্ত পর্য্যস্ত, সেইরূপ 
অবিদ্যার স্বাভাবিক স্থিতিকাল এক মহাপ্রলয়াবসান হইতে দ্বিতীয় মহাঁ- 
ears পর্য্যন্ত । জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে নিদ্রা ভাঙ্গিতে কাহারও অল্প 
সময় লাগে কাহারও অধিক সময় লাগে, জ্ঞানীর উপদেশে অবিদ্যা ভাঙ্গিতেও 
সেই তুলনায় কাহারও একজন্ম কাহারও বহুজন্ম লাগে। স্বপ্ন ও অবিদ্যার 
এই প্রকার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় অবিদ্যার wi বুঝাইবার ae 
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শাস্ত্র অনেক সময় স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিদ্রাকালে ইন্দ্রিযপথে কোন 
বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও, স্বপ্রবশতঃ যেমন বোধ হয় স্বপ্দৃষ্ট 
পদার্থ নকল বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম 
ভিন্ন বাস্তবিক অন্য কোন বস্তুর পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও অবিদ্য! 
বশতঃ জাগরণকাঁলে বোধ হয় যে এই ব্যবহারিক জগৎ বাস্তবিক WALA 
বিদ্যমান রহিয়াছে। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায় ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্য পণ্ড 
প্রভৃতি নানাপ্রকার জীব ও অন্ান্ত পদার্থ স্বপ্রত্র্ীর সম্মুখে সত্যভাবে 
বিদ্যমান থাকে । কিন্ত aaah ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট 
জীব ও অন্ঠান্ত পদার্থগুলিকে দেখিতে পায় না এবং নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে 
্বপ্দ্রষ্টাও সেইগুলিকে অসত্য বলিয়া দেখিতে পায়। স্ৃতরাং স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থ- 
গুলি পুরুষতন্ত্র। ম্বপ্রদ্রষ্টার মানসিক কল্পনা ভিন্ন সেগুলির বাস্তবিক 
অস্তিত্ব নাই। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদের 
অস্তিত্ব এই ব্যবহারিক জগতের সকলেই দেখিতে পায়। সুতরাং এই 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই ate জগৎ ব্যক্তিবিশেষের মনের নিরপেক্ষ অতএব 
Tse! মরুভূমিতে জলভ্রম, স্থাণুতে পুরুষ ভ্রম, রঞ্জুতে সর্পত্রম প্রভৃতি 
ব্যবহারিক জগতের ভ্রম সকল পরীক্ষা! করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, “ভ্রম 
মাত্রেই পুরুষতন্ত্র” | বাস্তবিক মরুভূমিতে জল নাই-দুষ্টার মনেই তাহা 
হইয়াছে | সুতরাং ভ্রমট। Arse বৈ আর কি হইতে পারে? আবার 
মরুভূমিতে মরুভূমি জ্ঞান, স্থাণুতে স্থাণুজ্ঞান, রজ্জুতে রজ্জজ্ঞান প্রভৃতি 
জ্ঞানসকল পুরুষবিশেষের মনের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং ae 
হারিক দৃষ্টিতে সেই জ্ঞান সকল বস্ততন্তব। শাস্ত্রোপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন 
পূর্বক VaR বিচার ও তপস্যা করিলে এই ব্যবহারিক বস্ততন্ত্র জ্ঞান 
সকলও পারমার্থিক দৃষ্টিতে পুরুষতন্ত্রমাত্র বলিয়া ye হয়। অবিদ্যাবশতঃই 
ব্যবহারিক জগৎ অবিদ্য্চ্ছন্ন লোকের দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়াময় অতএব ভ্রমমাত্র, সুতরাং পুরুষ- 
তন্ত্র, এবং THE একমাত্র সত্য। সুতরাং অদ্বৈত ব্রদ্জ্ঞানই একমাত্র 
বস্তুতন্তর | 
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পঞ্চম প্রবন্ধে ইতিপূর্বে তৈত্তিরীয়োপনিষদ, হইতে Peary যে অংশ 
উদ্ধৃত হইয়াছে,তাহা বিশেষরূপে বিচার করিলে এই বিষয়টী বিশদ হইবে । 
পিতা বরুণদেবের নিকট ভৃপ্তমুনি ত্রন্মতত্ব জিজ্ঞাসা! করিলে বরুণদেব 
বলিয়াছিলেন যে, “ব্রহ্ম সমস্ত ভূতগণের জন্মস্থিতিলয় কারণ”--এই সুত্রটী 
অবলহনপূর্ধক শরীর, প্রাণ, oF, cata, মন ও বাক্যবিচার করিতে 
ক, ক্রমশঃ ব্রহ্ম জানিতে পারিবে 1” পিতার উপদেশ অনুসারে ভৃগুমুনি 
wa বিচার করত প্রথমে অন্নকে অর্থাৎ বিরাট, পুরুষের স্থল পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহস্বরূপ এই সমস্ত বাহ জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন। 
সকল TBS প্রথমে বাহিরটা দেখে । ভূগুমুনিও দেখিলেন যে, বিবিধ 
পদার্থ সমন্বিত এই বাহ জগতই সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয় কারণ। 
স্থতরাং পিতৃকথিত সুত্র অনুসারে পঞ্চভূতাত্মক জগৎকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির 
করত পিতাকে 'আপন সিদ্ধান্ত জানাইলেন। fee পিতা বলিলেন, 
তোমার ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় নাই, আরও তপস্যা Fal তখন ভৃগুমুনি এই স্থল 
জগৎকে HSA পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই জড়জগৎ রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ শব্বময় মাত্র । এই কয়েকটা গুণ ভিন্ন আমরা অন্য কিছুই উপলব্ধ 
করিতে পারি নী। সন্মুখস্থ একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা 
aty যে, মৃত্তিকা খণ্ডটীতে এমত একটী শক্তি আছে যাহা দ্বারা উহা আমা- 
দিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের একটী বিশেষ বিকার উপস্থিত করিতে পারে এবং 
এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের উক্ত বিকার বিশেষের উৎপাঁদিক! শক্তি ভিন্ন রূপের অন্ত 
কোন অস্তিত্ব নাই। এই প্রকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকা 
রস গন্ধ স্পর্শ ও শবময় যে সকল BI আছে তাহারাও রসনেন্দ্রিয়, 
ufetfara, স্পর্শেন্দ্রিয় ও শঁবণেন্ত্রিয়ে বিশেষ বিশেষ বিকারের উৎপাদিক! 
শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ভূগুমুনি স্থির করিলেন যে, জড় 
পদার্থ সকল বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ মাত্র এবং অচেতন শক্তি সকল 
ভিন্ন জড় জগতে অন্য কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তিনি 
আরও দেখিলেন যে, কেবলমাত্র অচেতন শক্তি দ্বারা এই fay হইতে পারে 
ai ইন্দ্রিয়শক্তি সকল না থাকিলে এই অচেতন শক্তি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন 
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ভাবে উপলব্ধ করা যায় না। afe পৃথিবীতে কোন জীবেরই দর্শনশক্তি 
না থাকিত তাহা হইলে আমরা কেহই জগতের রূপ দেখিতে পাইতাম না, 
ক্লপেয় অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না। যদি আমাদের ঘ্রাণশক্তি না থাকিত 
তাহা হইলে BAA! গন্ধের অস্তিত্ব অন্থভব করিতে পারিতাম না। এই 
প্রকার যদি আমাদের অন্ত কোন ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব থাকিত তাহা হইলে 
সেই ইন্দ্িয়ের বিষয় আমাদের গোচর হইত না। আবার অন্ত কোন 
জগৎ নক্ষত্র গ্রহ ঘা উপগ্রহে যদি এমন কোন জীব থাকে যাহাদের চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক. ব্যতীত আরও অধিক ইন্দ্রিয় আছে তাহ! 
হইলে আমাদের অপেক্ষা তাহারা অধিক বিষয় উপলব্ধ করিতে পারে। 
এই অনন্ত THCY ঘে কত প্রকার জীব আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে 
পারে ? সুতরাং ভূগুষুনি স্থির করিলেন যে জগতে যত প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তি 
ও অচেতন শক্তি আছে তাঁহাদের ANS জগতের মূল কারণ। কিন্ত 
অচেতন শক্তিও এক প্রকার শক্তি এবং ইন্দ্রিয় শক্তিও এক প্রকার শক্তি । 
were এই উভয় শক্তিই কোন এক মুল শক্তির Staten মাত্র। চেষ্টার্থক 
অন্ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রাণ শব্দ এই মূল শক্তিকেই বুঝায়। 

কৌবিতকী ata উপনিষদে প্রাণশব্দের এই অর্থ অতি পরিষফাররূপে 
উক্ত হইয়াছে-_আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ও তাহাদের শক্তি, শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা বা অধিভৃত। শ্রোত্রা, 
ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসিক! এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, ম্পর্শন, দর্শন, 
আস্বাদন এবং He, এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্র। বা অধিপ্রজ্ঞ। 
অধিপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্র। ভূতমাত্রা বা অধিভূতের সাপেক্ষ 1 যদি ভূতমাত্র 
ন! থাকিত তাহ! হইলে প্রজ্ঞামাত্র! থাকিত না। আবার অধিভূত অর্থাৎ 
ুতমাত্র। অধিপ্রজ্ঞ ব| প্রজ্ঞামাত্রার সাপেক্ষ । বদি গ্রজ্ঞামাত্রা না থাকি 
Sera থাকিত ন। এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী অন্ত শ্রেণীর 
নিরপেক্ষ হইলে কিছুই হয় না। কিন্ত ইহারা নান! অর্থাৎ পৃথক, নহে। 
যেমন রথ চক্রের অরেল্প অর্থাৎ পাথার উপর নেমি অর্থাৎ চাকার বেড় 
অর্পিত, আবার চাকার অধ্যপিও অর্থাৎ ছাড়ির উপর অর সকল অর্পিত, 
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সেইরূপ ভূতমাত্রা সকল 'প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল 
প্রাণে অর্পিত। 

অতএব Bayly প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিয়া পিতাকে জাঁনাই- 
লেন। কিন্ত পিতা আবার বলিলেন তোমার এ সিদ্ধান্তও ঠিক নহে। তুমি 
আবার তপস্যা কর। ভৃগুমুনি আবার একাগ্রমনে বিচার করিয়া দেখিলেন 
যে মন বা চিত্ত না থাকিলে Sarat কোন SHS করিতে পারে aly যদি 
একমনে কোন বিষয় চিন্তা করা যায় তখন অন্য কোন পদার্থ ইন্জিয়পথে 
আসিলেও তাহ ইন্দিয়গোচর হয় না । আরও দেখ! যায় যে জীবের মনো- 
রাজ্যে জড় জগৎ হইতে পৃথক, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকল 
সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র অচেতন শক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি 
হইতে সেই মানসিক ব্যাপার সকলের জন্ম স্থিতি ও লয় কিছুতেই সম্ভবে 
না। সুতরাং পিতার উপদেশমত যদি সমস্ত জগতের একটিমাত্র মূল 
কারণ থাকে তাহা হইলে সেই মূল কারণটা এমন হওয়া চাই যাহা হইতে 
এই (>) অচেতন শক্তি সকল (২) এই অচেতন শক্তি সকলকে নানাভাবে 
অবভাসক (প্রকাশক) ইন্দ্রিয়শক্তি সকল এবং (৩) সুখ হুঃখ ইত্যাদি 
মানসিক ব্যাপার সকল জন্মিতে, ও যাহাতে ইহাদের স্থিতি ও লয় হইতে 
পারে। 

সেই মূল কারণের অন্বেষণ করিয়া! ভৃগুমুনি দেখিলেন ca, স্বপ্নাবস্থায় 
এই বাহু জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর থাকে aie কিন্তু তথাপি স্বপ্নাবস্থায় 
আমরা বাহ জগতের ন্যায় জগৎ প্রত)ক্ষ দেখি এবং সেই স্বপ্নময় জগতের 
পদার্থ সকলের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ অনুভব করি। অধিকস্ত সুখ 
দুঃখ কল্পন। প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকলও স্বপ্নাবস্থায় বিদ্যমান থাকে'। 
স্বপ্নাবস্থায় আমর! কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না যে সেই স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থ 
সকলের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। কিন্ত ways পদার্থ সকল যে বাস্তবিক 
অলীক এবং মনঃকনম্নিত মাত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 
্বপ্ৃষ্ট পদার্থ ও মানসিক ব্যাপার সকল যে আমাদের মনের কল্পনা! ভিন্ন 
অন্ত কিছু নহে তাহ! আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিবামাত্র আমরা অন্ত কোন 
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প্রমাণ ব্যতিরেকেই বুঝিতে পারি। সুতরাং দেখা গেল যে, যদি ইন্দ্রিয় 
শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কেবলমাত্র অচেতন শক্তি দ্বারা এই ate 
জগৎ হইতে পারিত না এবং মানসিক শক্তি বা মন না থাকিলে কেবল 
ইন্দ্রিয় শক্তি ও অচেতন শক্তি দ্বারা এই অন্তজগৎ হইতে পারিত না। 
কিন্ত যদি কেবলমাত্র মন থাকে, তাহা হইলে মনের কল্পন! দ্বারা আমরা 
বাহ ও অন্তর গতের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংস অনুভব করিতে পারি। সুতরাং 
পিতার উপবিষ্ট সুত্র অবলম্বনপূর্বক ভূগুষুনি স্থির করিলেন যে, জগতে যত 
মন আছে, তাহাদের সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভ হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও 
প্রলয় হয়, সুতরাং মনই ব্রহ্ম | 

কিন্তু তাহার পিতা আবার বলিলেন যে, তোমার এ সিদ্ধান্তও ঠিক 
নহে। তুমি আরও তপস্যা কর তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জানিতে পারিবে। 
ভূগুমুনি আবার অনন্যমনে বিচার করত দেখিলেন ca, বে সকল পদার্থ 
জাগরণাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে, আমরা স্বপ্নে কেবল সেই 
সকল পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত পদার্থ দেখিয়া থাকি ) এবং 
সেই সমস্ত স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের জন্যই সুঃখদুঃখাদি ভোগ কবিরা খাকি। 
আমাদের জ্ঞানের বাহিরের কোন দ্রব্য আমরা স্বপ্নে দেখি না। যদি 
আমাদের কোন বিষয়েরই জ্ঞান না থাকিত, তাহ! হইলে আমরা কোন 
বিষয়েরই স্বপ্ন দেখিতাঁম না ও তজ্জনিত সুখ ছুঃখাঁদি অনুভব করিতাম না। 
জাগরণ কালে মানসিক কল্পনারও সেই অবস্থা । যে সকল পদার্থ 
আমাদের ইন্দিয়গোচর হইয়াছে; সেই সকল পদার্থের জ্ঞানই আমাদের 
সমস্ত কল্পনার মূল। হয় এক পদার্থের জ্ঞান লইয়া অথবা fea ভিন্ন 
পদার্থের জ্ঞান মিশাইয়া আমরা সমস্ত বাহ ও অন্তর্জগতের এবং তাহাদের 
কাধ্যকারণের কল্পনা করিয়া থাকি। আমাদের জ্ঞানগম্য নহে,এমন কোন 
পদার্থের সহিত আমাদের কল্পনার কেন সংশ্রব নাই। অতএব কেবল- 
মাত্র মন হইতে জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয় হইতে পারে না। কিন্তু বিবিধ 
জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই কল্পনা হয় এবং কল্পনা হইতেই জগতের we 
স্থিতি লয় হয়। অতএব ভৃগুমুনি বরুণদেবপ্রোক্ত হত্রমতে সমস্ত বিজ্ঞানের 
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সমষ্টিকে ব্রহ্ম বলিয়া faa করিলেন এবং পিতা বরুণদেবকে আপন 
সিদ্ধান্ত বলিলেন। 
বরুণদেব আবার বলিলেন, তোমার এখনও ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় নাই, তুমি 
আরও তপস্যা কর, তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জানিতে পারিবে । ভূগুমুনি 
আবার একাগ্রমনে জগতের মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন 
তিনি দেখিলেন, যে একমাত্র বিজ্ঞানও জগতের মূলকারণ হইতে পারে 
না। বিবিধ পদার্থের এবং তাঁহাদের কাধ্যকারণের জ্ঞানই বিজ্ঞান। যদি 
বিবিধ পদার্থ সমন্বিত বাহাজগৎ না থাকে, এবং উক্ত বাহজগৎ যদি ইন্দ্রিয় 
শক্তি দ্বারা প্রকাশিত a হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? 
goat: বিজ্ঞানের মূল বাহাজগৎ ও ইন্ড্রিয়শক্তি। তখন ভূগুমুনি দেখিলেন 
যে, তিনি সমস্ত ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয়কারণ অনুসন্ধানের জন্য বাহ 
জগৎ ও ইন্দ্রিয় শক্তি হইতে আর্ত করিয়া ঘুরিতে খুরিতে আবার সেই বাহ্থা 
জগৎ ও ইন্দ্রিয়শক্তিতেই আসিয়া পৌছিয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে 
পারিলেন ca তাঁহার বিচার প্রণালীতে অবশ্য কোন ভ্রম হুইয়াছে। 
কেন না যেমন প্রথমে বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, fea প্রথমে 
ফল হইতে বৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার সিদ্ধান্ত অনুমানগম্য হইতে পারে না, 
সেইরূপ বাহজগৎ, ইন্দিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন_টী মুলকারণ 
তাহাঁও অনুমানগম্য ace, তখন তিনি পিতার উপদেশগুলি আলোচন। 
করিয়া দেখিলেন যে, শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, এবং বাক্যকে তাহার 
পিতা ত্রন্মোপলব্ধির দ্বারন্বর্ূপ বলিয্বাছিলেন। তাহাদের মধ্যে তিনি শরীর 
প্রাণ ইন্দ্রিয় এবং মন পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত এখনও তিনি বাক্য পরীক্ষা 
করেন নাই। 
অনস্তর মন্্রদর্শী খধিগণের তপঃপ্রভাবে ইশ্বরান্থগ্রহে উক্ত খধিগণের 

জ্ঞানপথে উদিত, এবং তদনস্তর তাহাদের মুখনিংস্যত, শান্ত্রবাক্য সকল 
অবলম্বনপূর্ব্বক ভৃপ্তমুনি একমনে সৃষ্টিস্থিতি-লয়-কারণকে চিন্তা করিয়। 
দেখিতে পাইলেন যে, অচেতনশক্তি-ইন্দ্িয়শক্তি-মনপরবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, 
রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্ববিহীন,স্বগত-স্থজাতীয়-বিজ্লাতীয়-ভেদরহিত নির্বিকার, 
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মায়াতীত,সচ্চিদানন্দ আত্মাই ব্ৰহ্ম । * একমাত্র তিনিই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি 
এবং একমাত্র তিনিই বাস্তবিক বিদ্যমান রহিয়াছেন। Stel হইতে 
পৃথক, কোন বস্তরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই । অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শৃক্তি, 
মন ও বিজ্ঞান সমস্তই তাহারই মায়া। ইহাদিগের পারমার্থিক অস্তিত্ব 
না থাকিলেও তাহারই লীলাবশতঃ ইহাদের সমষ্টিরূপ চক্র বাহজগৎ ও 
| অন্তর্জগত্ভাঁবে ভাসমান রহিয়াছে। 


পশলা 


* কোন একটা পদার্থকে যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহ! হইলে 
সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের গরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ থাকে, তাহাকে স্বগত ভেদ বলে। 
মথা_-একটী বৃক্ষের মূল, ste, শাখা, পত্র প্রভৃতির মধ্যে পরস্পরের পার্থক্যকে বৃক্ষের 
ats ভেদ বলা যায় । এক জাতীয় পদা৷।র্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গদার্থের ভেদকে শ্বজাতীয় 
ভেদ বল! যায়। যথা: এটা আম্বৃক্ষ, এটী নারিকেল বৃক্ষ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য 'আছে তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যথা-- এটা বৃক্ষ, এটা 
ARS ; এটা জীব ইত্যাদি । 


—— HG OK 


একাদশ প্রবন্ধ । 
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বাহজগৎ ও অন্ত tHe ভাসমান অচেতনশক্তি, ইন্দরিয়শক্তি, মন 
ও বিজ্ঞানের সমষ্টিকূপ চক্রের অন্য একটা নাম প্রকৃতি । যখন আত্মা এই 
মায়ামরী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূণপে দৃষ্ট হন তখন তাহাকে পরমাত্মা বা জগ- 
দ্ধাত্রী বা আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর বলা যায়, এবং যখন তিনি এই মায়াময়ী 
প্রকৃতির অধীনরূপে ye হন তখন তিনি জীবাত্মা বা ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলিয়। 
অভিহিত হন। আর যখন প্রকৃতিকে মায়ামক্ী বলিয়া পরিত্যাগ করা 
যায় তখন কেবল একমাত্র সৎ-চিতআনন্দ আকসা অথব! চিন্ময়ীশক্তি 
বিদ্যমান থাকেন। তখন আর ব্যবহারিক Tei দৃষ্টি এবং দৃশ্য, পূজ্য 
পূজক এবং পূজা, জ্ঞেয় জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, Si স্থষ্টি এবং we, পরমাত্মা 
জীবাত্মা এবং প্রকৃতি প্রভৃতি ত্রিপুটীভাব থাকে ai কেবল মাত্র সেই 
অন্বয় আত্মামাত্র থাকেন। অদ্বৈতজ্ঞান, মোক্ষ, AW, অন্বয় আত্মা, 
একমেবাদ্ধিতীয়ং প্রভৃতিশব্দ সকল সেই একমাত্র পারমার্থিক সত্যকে ই 
বুঝায়। ৮গীতায় ভগবান, বলিয়াছেন 

মায়াময় অতএব বাস্তবিক সন্বাহীন জগতের গার অস্তিত্ব নাই 
এবং সচ্চিদানন্দ আত্মার সত্বা কখনই অবিদ্যমান থাকে না । মায়াময়ী 
প্রক্কতি এবং সৎ আত্ম! ইহাদের উভয়ের তত্ব wait” পপ্তিতেরা অবগত 
আছেন। আত্মা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া মআাছেন, তাহার বিনাশ নাই। 
কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। 

আত্মার জন্ম ও মরণ নাই ; ইনি নিত্য সৎ রূপে বিদ্যমান ; অত এব 
ইনি অনাদি, অনন্ত, নিত্যমুক্ত, নির্ব্বিকার, বৃদ্ধি ক্ষয় রহিত এবং AAT 
একই রূপে বিদ্যমান থাকেন। প্রকৃতির জন্ম স্থিতি ও লয়ের জন্য ইহার 
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cata পরিবর্তন হয় না। (কঠোপনিষৎ হইতে এই শুতিবাক্যটা ৬গীতায় 
প্রমাণ স্বরূপে উদাহৃত হইয়াছে)। 

মন্থষ্যেরা যেমন জীর্ণ ax পরিত্যাগ পূর্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে 
সেইরূপ নির্বিকার আত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্বক অন্য শরীর 
গ্রহণ করেন। 

হে কৌন্তেয় অৰ্জ্জুন ! আমার মায়াপ্রযুক্ত স্থিতিকালে অর্থাৎ প্রকৃতির 
ব্ক্তাবস্থায় আমাতে ভাসমান এই ভূত সকল প্রলয়কালে আমারই 
মায়ারূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতিতে লোপ পায়, আবার নূতন কল্লারন্তে আমিই 
তাহাদের স্থষ্টি করি' 

শ্বপ্রবিহীন গাঢ় নিদ্রাকালে অর্থাৎ সুযুষ্তিকলে মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব 
অনুভূত না হইলেও তাহার! একেবারে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অব্যক্ত বীজ 
ভাবে বর্তমান থাকে এবং সুযুপ্তিকাল অতিক্রান্ত হইলেই আবার মন ও 
বুদ্ধিরূপে ব্যক্ত হয়। যদি*স্ুযুপ্তি হইলেই মন ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইত তাহা 
হইলে Wasa পর আর এমন বোধ হইত না যে, যে আমি সুষুপ্তিগ্রস্ত 
হইয়াছিলাম সেই আমি এখন আবার স্ুযুপ্তি হইতে মুক্ত হইয়াছি। 
সেইরূপ প্রলয় হইলেই জীবের মন বাসনা ও কর্ম্মফল একেবারে ধ্বংস 
পায় না, কিন্তু তাহার অব্যক্ত বীজভাবে বর্তমান খাকে। আবার 
প্রলয়াবসানে তাহারা ব্যক্ত হয়। স্থতরাং প্রলয় হইলেই জীব মুক্ত হয় 
all মুক্তির জন্য জীবকে শান্ত্রোপদিই্ মতে চলিয়া ঈশ্বরকে অনন্তভাবে 
ভক্তি করত “trates বিচার ও ঈশ্বরধ্যানপূর্বক জানিতে হইবে ষে 
আমি বদ্ধ নহি, আমি বাস্তবিক মুক্ত কেবল ভ্রম প্রযুক্তই আমি আপনাকে 
বন্ধ মনে করিতেছি । নতুবা মহাঁপ্রলয়কাল পর্য্যস্ত জীবকে বদ্ধ থাকিতে 
হইবে, এবং আপন আপন কর্ম্মফলে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত বারম্বার জন্ম- 
গ্রহণ, সুখ দুঃখ ভোগ, এবং শরীর পরিত্যাগ করিতে হইবে । মহা 
প্রলয়ের statin পুরাণমতে নিয়লিখিতরূপে করিতে হয়। যথা, 
মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। দেবতাদিগের 
দ্বাদশ সহস্র বর্ষে এক চতুষু'গ। চতুর্যুগ সহস্ত্রে অর্থাৎ এক প্রলয়ের 


৬৮ সরল বেদান্ত-দর্শন। 


অবসান হইতে নৃতন প্রলয়ারস্ত পর্য্যস্ত সময়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক দিন। 
এবং চতুৰ্যুগ সহজ্রে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এক রাত্রি অর্থাৎ এক প্রলয়ের 
আরম্ভ হইতে সেই প্রলয়ের শেষ পর্য্যন্ত । সুতরাং অষ্টযুগ সহস্রে হিরণ্য- 
গর্ভ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র । এই প্রকার অহোরাত্রের হিসাবে একশত 
বৎসর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ু। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমায়ুর শেষে 
মহাপ্রলয় আরম্ভ । হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরমাধুর পরিমাণ, প্রকৃতির স্থিতি 
কাল*। সুতরাং অতিশয় দীর্ঘকালব্যাপিনী বলিয়া প্রক্কতিকে ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে অনাদি অনস্তকাল ব্যাঁপিনী বলা যাঁয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কতকগুলি 
বিশেষ নিয়ম ছারা এই প্রক্কৃতি অন্তঃ ও বাহজগতরূপে ব্যক্তা ও চালিত! 
হইয়া! থাকে, আবার অব্যক্তা হইয়া বীজরূপে থাকে । এই জন্ত ভগবান 
বলিতেছেন এই সমস্ত ভূতগণ প্রাকৃতিক নিয়মের Views আমি সেই 
প্রাকৃতিক নিয়মগুলির fare) সেই প্রান্তিক নিয়ম মতই এই সমস্ত 
ভূতগণ স্থষ্ট হইয়া! থাকে । আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ 
প্রসব করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় 
হইয়া থাকে | 

হিরণ্যগর্ভাদি Bx পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সৎ 
চিদাত্মা বলিয়া জান। যেমন অগ্নির উত্তাপে লৌহখণ্ড অগ্রিমূর্তি ধারণ 
করে, জীবের মন বুদ্ধি প্রভৃতিও সেইরূপ আমার প্রভাবে চেতনের TTA 
দৃষ্ট হয়। আমার মত এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান। 
(৫) পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, THE এবং ব্যোম, (১) 
অহঙ্কার অর্থাৎ আমি একজন পৃথক. সত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার মোহ, 
(১) বুদ্ধি, (১) অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যক্ত! প্রকৃতি অব্যক্ত প্রাণ এবং অব্যক্ত 
বিজ্ঞান, (১০) দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেক্িয়। (১) মন- 
cafes বা চিত্ত বা মন এবং (৫) পঞ্চ ইশ্ট্রিয়ের বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, 


* বাস্তবিক হিরণাগর্ভ একজন স্বতন্ত্র জীব বা দেবতা নহেন। Aye জীবের মনোময় 
কোষের সমষ্টির নাম হিরণ্যগর্ত উপাসনা এবং উপদেশের সৌকর্ধ্যার্থ হিরণাগর্ত ও 


বিরাটপুরুষ কলিত ছন (১৬ প্রবন্ধ দেখ) | 
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স্পর্শ ও শব্দ, এই চতুৰ্ব্বিংশতি তত্ব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, Tt, দুঃখ প্রভৃতি 
মানসিক সঙ্কল্প সকল শরীর, চেতনা, এবং ধৈর্য্য ইহাদিগকে সংক্ষেপে 
ক্ষেত্র বল৷ যায় । ইহারা সকলেই বিকারশীল। হে অর্জন! অন্তর্যামী 
ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়দেশে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে আছেন। স্ুত্রধর সকল দারু 
qin পুত্তলিকাগণকে যেমন আপন আপন ইচ্ছামত চালাইয়া থাকে, 
ঈশ্বর সেইরূপ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরাভিমানী জীব সকলকে আপন 
ইচ্ছামত ভ্রমণ করান | 

মন, বুদ্ধি, FM ও বাক্যে সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের স্মরণ গ্রহণ কর। 
তাহার অনুগ্রহে আত্মক্সানলাভ করত আপনাকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিবে এবং পরাশাস্তি লাভ করিবে | 

বরুণদেব পুত্রকে একেবারে আত্মতত্বের উপদেশ দেন নাই । তাহার 
কারণ এই যে তপস্যা! দ্বারা অধিকারী না হইলে জীবের বুদ্ধিতে আত্ম- 
জ্ঞান প্রকাশিত হয় লাঁ। তবে তিনি পুত্রকে আত্মজ্ঞান লাভের উপায় 
বলিয়া দ্রিয়াছিলেন। দেই উপায় মত চলিয়া ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতিলাভ 
করত আত্মজ্ঞানে অধিকারী হওয়ার পর Se মুনির আত্মজ্ঞান হইয়াছিল। 
আত্মার লক্ষণ ও স্বরূপবাচক MITT সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনী 
করত শাস্ত্রের উপদেশমত একাগ্রমনে আস্মচিস্তাই আত্মজ্ঞানের একমাত্র 
উপায় এবং শাস্ত্রপ্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন পূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ 
করাই পরম পুরুষার্থ। অতএব ব্রহ্ম শাস্রষোনি এই সুত্র প্রতিপন্ন হইল। 


শাপস্পপ ই করত ক 


দ্বাদশ প্রবন্ধ । 


নিগুণ আত্মার তত্ব I 


ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে ব্ৰহ্মজ্ঞান হইলে আর ব্যবহারিক দৃশ্য, 
দর্শন ও দর্শক প্রভৃতি ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন কেবল একমাত্র স্বগত- 
ত্বজাঁতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত আত্ম। ব্যতীত আর সমস্ত পদার্থই মায়াময় 
অতএব সত্বাবিহীন রূপে দৃষ্ট হয়। 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন 

যে ACTS BAH (১) এক অন্তকে দেখে না, এক অন্যকে শুনে না, 
এক অন্যকে জানে না, সেই অদ্বৈত ব্ৰহ্ম বৃহত্তমার্থক Sal শব্দ বাচ্য। 
যে অবস্থায় এক অন্যকে দেখে, এক AMF শুনে, এক অন্যকে জানে 
সেই দ্বৈত ভাবাপন্ন জগৎ অল্পশব্ববাচ্য | ভূমা অমৃত এবং অন্ন মৰ্ত্য | 

নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “হে ভগবন্! সেই gal কাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত ?” উত্তরে ভগবান, সনংকুমার বলিয়াছিলেন “om আপন 
মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাহার অপর কোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন 
নাই। তিনি নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা 1” 

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন--- 

অদ্বৈত আত্মা মায়া প্রভাবে যখন দ্ৈতভাবে প্রতিভাত হন, তখন 
দুষ্ট wicafars দ্বারা দ্রষ্টব্য পদার্থ দর্শন করে, ভ্রাতা ত্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা 
স্রাতব্য পদার্থ আঘ্্রাণ করে, শ্রোতা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রোতৰ্য বিষয় 
শ্রবণ করে, বক্তা Afar ঘার অপর ব্যক্তিকে অভিবাদন করে, মস্ত! 
মননেকঞ্জিয় দ্বার! মন্তব্য বিষয় মনে করে, এবং বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বার! 
বিজ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু শ্বপ্রকালে ye জগৎ জাগরণা- 


০১১১১১১১১১১ 


(১) স্থষ্টির পুর্ব্ধের অবস্থায় যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং জ্ঞানীর 
চক্ষে এখনও যেরূপ এক FH ব্যতীত আর কিছুই নাই সেই অবস্থায়। 
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বস্থায় যেরূপ লোপ পায়, সেইরূপ যখন ব্রহ্মবিদের জান দৃষ্টিতে সমস্ত বাহ 
ও অন্তর্জগৎ কেবল এক অদ্বৈত Baty বিলয় প্রাপ্ত হয় তখন তিনি 
কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় দর্শন, আস্তাণ, শ্রবণ ও মনন করিবেন, 
কোন ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন, এবং কোন বিষয় জানি- 
বেন ? ব্রহ্মবিদের অবিদ্যা! নাশ হওয়ায় তিনি কর্তী, করণ, কর্ম্ম, ও fara 
ও সমস্ত জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাহার দৃষ্টিতে একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ 
আত্ম! ভিন্ন আর কোন বস্ত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না। যেমন ভ্রম 
কালে ভ্রান্ত ব্যক্তি মরুভূমিকে জল মনে করে এবং ভ্রম Yom গেলে 
মরুভূমিকে মরুভূমিই দেখে সেইরূপ অবিদ্যাকালে ate জীব আত্মাকে 
জগৎ দেখে, অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলে আত্মাকে আত্মাই দেখে | 
ঈশোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন 
পরমার্থবস্তদনী যখন সমস্ত জগৎকে একমাত্র আত্মারূপে দেখেন 
তখন তাহার অদ্বৈতজ্ঞানে মোহ এবং শোকের কোন কারণ থাকিতে 
পারে A I 
ভগবান বাস্দেব Nota বলিয়াছেন-_ 
যে ব্যক্তি আত্মাতেই রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি উপভোগ করেন সেই আত্ম- 
জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য ee কিছুই নাই। তিনি বিধি নিষেধের 
অতীত। কর্ম-অকর্ম-পুণ্য-পাপ প্রভৃতি সমস্তই তাহার দৃষ্টিতে মায়াময় । 
স্থতরাং পুণ্যার্থে তাহার কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই এবং we না করার 
জন্য তাঁহার কোন প্রত্যবাঁয় হয় না। আব্রঙ্গ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা 
হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতই তাহার দৃষ্টিতে ইন্দ্রজাল সদৃশ 
মায়াময় হওয়ায় তাহারা তাহার কোন প্রয়োজনেই লাগে না। 
কঠোপনিষদ বলিয়াছেন-- 
যাহাঁকে জগৎ বলিয়া মনে হয় তাহাই আত্মা ; সেই নিরাকার fafa. 
কার আত্মাই মায়া-প্রভাবে ae ও দৃশাভাবে ভাসমান রহিয়াছ্ন। 
যে ব্যক্তি এই জগৎ ও আত্মাকে পৃথক, মনে করে তাহাকে বারগার জন্ম 
ও মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়। 
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কৈবল্যোপনিষৎ বলিয়াছেন 

দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্ত যে পর্বহ্ম সকলের আত্মা, কোন পদা- 
ঘেঁরই যাহা হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই, যিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির 
অধিষ্ঠান, যিনি সমস্ত মহৎ পদার্থ অপেক্ষা মহত্তর, এবং সমস্ত সুশ্ম পদার্থ 
অপেক্ষা সুস্মতর, যিনি জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু প্রভৃতি বিকাঁরশৃন্ত, তিনিই মারা- 
দ্বারা জীবাত্মাভাবে প্রকাশিত হন। বাস্তবিক alata ও নিগুণ 
ব্রহ্ম অভিন্ন | 

জাগরণ স্বপ্ন age প্রভৃতি কালে যে সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় সে 
সমস্তই ব্ৰহ্ম । রজ্জতে সর্পত্রমের স্তায় ব্রহ্মকেই জীব অবিদ্যাব্শত ওঁ 
সমস্ত প্রপঞ্চভাবে দর্শন করে। বাস্তবিক এক নিরাকার. নির্বিকার 
নিগুণ ব্ৰহ্ম ভিন্ন এই জগতের পৃথক. অস্তিত্ব নাই। শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় 
অবলম্বন পূর্বক সাধক “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ 
হইলে সর্ব প্রকার বন্ধ হইতে মুক্ত হন। 

ব্ৰহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সাধক দেখিতে পান যে জাগরণ স্বপ্ন ও 
US কালে যাহ! কিছু ভোগ্য ভোক্তী ও ভোগভাবে প্রকাশিত হয় সে 
HUBS মায়াময় । WUE পুরুষ যেমন স্বপ্নকল্পিত জগৎ হইতে পৃথক 
এবং শ্বপ্রকল্পিত জগতের সাক্ষী সেইরূপ মায়াময়ী প্রর্কৃতির কর্তী আত্মা 
এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক এবং এই সমস্ত মায়াপ্রপঞ্চের সাক্ষী । 
তখন সাধক দেখিতে পান সে আমি চিন্মাত্র কৈবল্যাত্মা সদাশিব ভিন্ন আর 
কিছুই নহি। | : 

তখন সাধক দেখেন বে. আমিই নিখিল জগতের হষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, 
দেশ কাল বস্ত পরিচ্ছেদ শূন্য, জাত জ্ঞেয়ার্দি বিভেদরহিত wey ব্রহ্ম । 
আমিই মাক্সাঘারা দৃশ্য দর্শক ও দর্শনতাবে প্রকৃতির বিস্তার করি। আমিই 
এই সমস্ত মাক়াপ্রপঞ্চ উপসংহার পূর্বক asia প্রকৃতিকে অব্যক্ত 
ভাবে রাখি এবং মহা প্রলয় কালে প্রক্কতি আমাতেই বিলীন হয় । 

আমিই কুক্ম হইতে LSA মহান, হইতে মহত্তর। আমিই WAS 
ভেদবান, বিরাট পুরুষ, আমিই সর্বপ্রথম কষ্ট হির্ণ্যগর্ভ। আমিই 
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প্রকৃতির ab অধিষ্ঠাতা ও সহারকর্তা ঈশ্বর । এৰং আমিই সচ্চিদানন্দ 
OTT AA | 

হস্ত পদাদি আমার নাই অথচ আমি সর্বশক্তিমান। চক্ষু ote 
আমার নাই অথচ. আমি সর্বেন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন । মন বুদ্ধি প্রভৃতি আমার 
নাই অথচ সমস্ত অন্তরিজ্জিয়ের শক্তি আমাতে বিদামান। আমি fre 
আমাকে কেহ জানে না, আমি কিন্তু সৰ্ব্বদা সমস্ত জগতকে জানিতেছি। 

বেদ সমুদয় আমারই তত্ব প্রকাশ করে। উপন্লিষ সমূহ আমা হইতেই 
উদ্ভূত হইয়াছে। বেদের যথার্থ মৰ্ম্ম কেবল আমিই অবগত আছি। 
পাপ পুণ্য আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার জন্ম নাই, আমার 
বিনাশ নাই,আমার দেহ নাই,আমার ইন্দ্রিয় নাই,এবং আমার বুদ্ধি নাই। 

আমি ভূমি নহি, আমি জল নহি, আমি অগ্নি নহি, আমি বায়ু নহি, 
আমি আকাশ-নহি। "এই পঞ্চভৃতের মধ্যে দুই বা! অধিক ভূতের মিশ্রণও 
আমাতে নাই? আমি স্বগত-স্বজাতীন্্-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত cay 
আত্মা। এই সমস্ত জগৎ আমার কল্পনা প্রস্থত এবং আমার কল্পনা ভিন্ন 
ইহার পৃথক. অস্তিত্ব নাই। মায়াময়ী TSE! ও অব্যক্ত! প্রক্কৃতি হইতে 
আমি সম্পূর্ণ পৃথক । এই ভাবে আত্মতন্বের অপরোক্ষানুভূতি হইলে 
সাধক অদ্বৈত ব্রহ্মনিব্বাণ প্রাপ্ত হন। 

বুহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন 

যখন সাধক অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন যে শরীর ইন্দ্রিয় মন ও 
বুদ্ধি হইতে পৃথক, নিগুণ আত্মাই আমি Say আর তাহার কোন প্রকার 
ইচ্ছা বা কামনা, থাকিতে পারে না। যেয়ে কারণে সাধারণ লোকের 
শরীর ইন্দিয় মন ও বুদ্ধিতে সুখ দুঃখ Sein হয় সেই সমস্ত কারণ 
ঘটিলেও তাহার পূর্ণানন্দের বিকার হয় না। 

অনেকানর্থ স্ক,ল, বিবেকজ্ঞান প্রতিপক্ষ, অবিদ্যাময় সংসারে প্রবিষ্ট 
জীবাত্মাকে fre ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া যখন সাধক অপরোক্ষভাবে 
দেখিতে পান তখন ক্তিনি আপনাকে At সর্বকর্তা সর্বাধার সর্বসাক্ষী 
অন্বয় চিন্ময় বলিয়া জানিতে পারেন। 
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এই দেহে থাকিতে থাকিতে সাধক যদি ব্রন্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ 
করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে সাধক Sot হন। যতকাল না অপরোক্ষ 
ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় ততকাল জীবকে বারম্বার জন্ম মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়। 
যাহার! এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাহারা মুক্তির জন্য শাস্প্রদ- 
শিত উপায় অবলম্বন করেন এবং ক্রমশঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাহারা এই 
তথ্য জানে না তাহারা সত্য মার্থ না পাইয়া জন্ম মরণাদি হঃখ ভোগ 
করিতে থাকে । 

ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা যখন জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ 
ফরিতে সক্ষম হয় তখন কোন পরম কারুণিক আচার্য্য উক্ত জীবের wae 
প্রাহৃভূতি হন। সেই আচাধ্যের উপদেশ পাইয়া জীব মুক্তির জন্ত “teats 
মার্ অবলম্বন করেন ; এবং তপস্যা দ্বারা ব্রক্ষের যথার্থ তত্ব অপরোক্ষ 
ভাবে অবগত হন। ম্বগত-্যজাতীক়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রন্গের 
অপরোক্ষ জান হইলে TH হইতে আমি ভিন্ন এইরূপ ভেদ জ্ঞান সাধকের 
চিত্তে আর থাকিতে পারে ন। এবং সাধক ব্রহ্ষনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 


ত্ৰয়োদশ প্রবন্ধ । 


নিগুণ আত্মার উপাসনা । 


অদ্বৈতজ্ঞানই ব্রন্ধের স্বরূপ জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞানলাভই পরম পুরুযার্থ 
এবং তপস্যা বা একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মের উপাসনা ই অদ্বৈত জ্ঞানলাভের একমাত্র 
উপায়, এই তথ্য শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। উপবেশনার্থক 
আস, ধাতু হইতে উপাসনা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । উপাস্য বস্তুতে চিত্তকে' 
নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করার নাম উপাসনা । চিত্তের ধর্মই এই যে, ইহা 
রূপ ও গুণ দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। সুতরাং রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দবিহীন 
মায়াতীত নি ব্রহ্মতে চিত্তকে নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করা অতি gue 
ব্যাপার । নিরুপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক শাস্্বাক্য সকল বারম্বার আলোচন! 
পূর্বক সকল প্রকার রূপ ও গুণ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত নিশুণ 
আত্মাতে মনঃসংযোগ করিতে করিতে অভ্যাস দ্বার। ক্রমশঃ এই নিপুণ 
SAA আয়ত্তা হয়। 

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন 

ব্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কোন 
পদার্থের অস্তিত্ব নাই এই তথ্যে সর্বদা মনোনিবেশ করিবে । যে ব্যক্তি 
জগৎকে অথট্ত্যকরস ব্রহ্ম হইতে পৃথক মনে করে তাহাকে বারবার জন্ম 
মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। এই অপ্রমেয় অবিনাশী ব্রহ্গকে একরস (অর্থাৎ 
ভেদ রহিত ও এক ভাবে স্থিত ) বিজ্ঞানঘন ( অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্ক) 
বলিয়া জানিবে, যেহেতু ইনি আকাশাদি সম্বলিত সমস্ত মায়াময় জগতের 
অবলম্বন, ধন্মাধর্্মারদিমলরহিত, জন্মমরণাদি বিক্রিয়াশুন্ত, নিত্য, মহওম, 
আত্ম 1 

শাস্ত্রাধ্যয়ন, গুরূপদেশ, মনন, ধ্যান প্রভৃতি উপায় দ্বারা ্রহ্মকে বিশেষ- 
রূপে জানিয়! পূর্ণ প্রজ্ঞ। লাভ করা ধীর ব্রাহ্মণের কর্তব্য । বহুত্ব প্রতিপাদক 
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বহুসংখ্যক শব্দ চিন্তা করিও না। ওঙ্কার, বা অন্ত বীজমন্ত্র, বা একমেবা- 
দ্বিতীয়ং, ব! সত্যং জ্ঞানং অনস্তং SH, বা প্রজ্ঞানং ব্ৰহ্ম, বা সৎ চিৎ আনন্দং 
SH, বা অয়ম্‌ আত্মা ব্ৰহ্ম, বা sway, বা অহং ব্ৰহ্মাস্ম, প্রভৃতি একত্ব 
প্রতিপাদক wey বা বাক্যসকল অবলম্বনপূর্ববক সেই fies awa 
ধ্যান করিবে। অনেক শব্দের অভিধ্যান শ্রাস্তিজনক, তদ্বার! সমাধি হয় 
atl 
আত্মা জড় জগৎ নহেন, আত্মা অচেতন শক্তি নহেন, আত্মা শরীর 
নহেন, আত্মা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ নহেন, আত্মা মন নহেন, আত্মা 
বুদ্ধি নহেন, আত্ম। ইন্দ্ৰিয় নহেন, এই প্রকারে ইহা নহেন, ইহা নহেন, 
অর্থাৎ নেতি, নেতি, এই বাক্য দ্বারা আত্মতত্ব শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়। সকল 
ইন্ত্রিয়ের অগম্য বলিয়! আত্ম অগৃহ্য, আত্মা কাহারও শরীর নহেন সুতরাং 
আত্ম! SAG, কোন পদ্বার্থের সহিত আত্মার সংসক্তি হয় না সুতরাং Stal 
অসজ্য, এবং আত্মা কোন পদার্থের সহিত বদ্ধ নহেন, অতএব আত্মা 
অসিত। এই অগৃহ্য, অশীধ্য, ayer, অসিত আম্মা স্ুখহু:খাতীত এবং 
অবিনাশী। শরীর ধারণ হেতু পাপক্রিয়া-জনিত পরিতাপ ব! পুণ্যকর্ম্ম 
জনিত হর্ষ নিত্যমুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞানলাভের 
aod ইহজন্মে অথবা পূর্ববজন্মে আত্মজ্ঞানী যে কোন পাপ বা পুণ্যকর্ম্ম 
ক্রিয়া থাকিতে পারেন সে সমস্ত কর্মের ফল আত্মজ্ঞান দ্বার! বিনষ্ট হয় 
এবং আত্মজ্ঞানলাভের পর অনাত্মজ্ঞানীর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মজ্ঞানী 
কোন পুণ্য বা পাপ করিলেও তজ্জনিত ফল আত্মজ্ঞানীত্ক স্পর্শ করে না। 
সুতরাং প্রবৃত্ত ফল SH উপভোগ দ্বার! ক্ষয় পাইলেই আত্মজ্ঞানী ত্রহ্ধ- 
নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এই সংক্রান্ত একটী খক্‌ (মন্ত্র) আছে। যথা1--“তত্ব- 
জ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিত্য মহিমা এই ষে,ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে কর্ম্মকে VS ব। 
wee বল! ay তিনি সকাম ভাবে দে কর্ম করেন না এবং নিফামভাবে 
সেই et করিলে তাহার কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয় না। 
সুতরাং এই মহিমার তত্ব বিশেষরূপে জানা কর্তব্য । যিনি এই মহি- 
‘মার তত্ব জানিতে পারেন তিনিও কামনা পরতন্ত্র হইয়! পুণ্য পাপ করেন 
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না এবং অন্ত কোন কারণে কোন পুণ্য বা পাপ SH ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
তাহা কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও তিনি তজ্জনিত পুণ্য ও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন 
নী1” উক্ত মহিমার তত্ব জানা কর্তব্য, এবং উক্ত মহিমার তত্ব জানিতে 
পারিলে জীব কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। শাস্ত্রের এই বিধান জানিয়! সাধক 
বাহ্যেপ্্রিয় ব্যাপার হইতে ATS, অস্তঃকরণ তৃষ্ণা হইতে wis, সর্বপ্রকার 
কামন। হইতে উপরত, ge দুঃখাদি তিতিক্ষু এবং ara একা গ্রচিত্ত হইলে 
আপন আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং সেই অদ্বৈত ব্রহ্ধে সমস্ত জগৎ 
ভ্রান্তিকল্লিত বলিয়া দেখিতে পান। প্রবৃত্ত ফল ভিন্ন ইহার অপর সমস্ত 
পাপ পুণ্য কর্মফল ধ্বংল প্রাপ্ত হয় এরং ভবিষ্যতে অন্ত কোন পাপ পুণ্য 
কর্মফল ইহাকে স্পর্শ করে না। ইনি বিগত-ধর্্মীধর্ম, বিগতকাম, এবং 
অহং--ব্রক্গ-অস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রঙ্গ এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া ত্রাঙ্গণ শব 
বাচ্য হন। যে সকল. ব্রাহ্মণ কুলোস্তবগণের এই প্রকার তত্বজ্ঞান হয় না 
তাহার! গৌণ ব্রাহ্মণ, মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন। 

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন — 

fred ane পূর্ণ, সগুণ ব্রহ্গও পূর্ণ। মায়াময়ী প্রক্ৃতিপ আবরণ 
হেতু নিগুণ ব্ৰহ্মই সগুণ ব্রহ্মভাবে দুষ্ট হন। প্ররুতি মায়ামরী অতএব 
অন্তিত্ববিহীন এই জ্ঞান সুস্থির হইলে কেবলমাত্র নিগুণ sae অবশিষ্ট 
থাকেল | 

ভগবান, বাস্থদেব গীতাতে বলিয়াছেন 

সঙ্কল্পপ্রভব কাম সকলকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ পূর্বক বিবেকযুক্ত 
মন ছারা ইন্দিযগণকে বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত বুদ্ধি ও ধৈর্য্য 
সহকারে পঞ্চ মহাতৃত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে আত্মাতে প্রবিলার্পণ 
করিবে। অনস্তর সমন্ডই আত্মা,আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই এই প্রকার 
দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া মনকে আত্মাতে নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিবে এবং আত্ম! 
ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করিবে না। 

স্বভাবতঃ চঞ্চল অতএব (ধার্য্যমান হইলেও) অস্থির মন যদি শব্দাদি 
কোন কারণ হেতু আত্মচিন্তা হইতে বিচলিত হয় তাহা হইলে মনকে 
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নিগ্রহ করত সেই সমস্ত মায়াময় কারণ হইতে সংযমন পূর্বক আত্মচিন্তার 
স্থির করিবে। 

এই প্রকার যোগাভ্যাস দ্বারা যে যোগী আপন মনকে প্রকৃষ্টরূপে শান্ত 
করিতে পারেন তাহার মোহাদি ক্লেশরজঃ waette হয় এবং “সমস্তই 
ব্ৰহ্ম” ইহা তাহার স্থিরনিশ্চয় হয়। তখন তিনি ধর্ম্মাধর্্মাদিবর্জ্জিত হইয়। 
পরম সুখ প্রাপ্ত হন। 

যোগ সাধনের অন্তরায় সমূহ হইতে এইরূপে মুক্ত হইয়া! সর্বদা আত্ম- 
ধ্যান করত বিগতপাপ জীবনুক্ত যোগীপুরুষ অনায়াসে বঙ্গসাক্ষাৎরূপ নির- 
তিশয় সুখভোগ করেন | 

যোগাভ্যাস দ্বার! সমাহিতচিত্ত যোগীপুরুষ শ্বগত-গ্বজাতীয়-বিজাতীয়- 
ভেঙ্-রহিত একরস আত্মাকে সর্বত্র অবলোকন করত আবন্গত্তম্ব ahs 
ATS ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতগণকে আস্মাতে দর্শন করেন । 

এইরূপ উপাসনায় সমস্ত জগৎ ব্রন্গে প্রবিলাপিত হুইয়া যায় এবং 
ব্রদ্দের স্থষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি মায়াসংশ্লিষ্ট লক্ষণ সকল উপাসকের মন ও 
বুদ্ধি হইতে অপস্যত হুয়। এই উপাসনাক় ব্ৰহ্মের শ্বরূপভাব উপাসিত 
হয় বলিয়া এই উপাসনা সর্কোচ্চাধিকারী উপাসকের উপাসনা । কিন্ত 
ইহা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত নিয় অধিকারীর পক্ষে অতিশয় কঠিন। 
সুতরাং নিয় অধিকারী সাধককে উন্নত করত তাহাকে বর্গের স্বরূপ 
সপ্নিবিষ্ট উপাসনার অধিকারী করার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে তটস্থ লক্ষণ বরন্গের 
উপাসন। বিহিত আছে। তটস্থ লক্ষণ ব্রদ্দের উপাসনায় se জগতের 
স্থষ্টি-স্থিতি-পয় কারণরূপে উপাসিত হওয়ায় ব্রদ্ধের জগৎকারণত্ব প্রভৃতি 
লক্ষণ উপাসকের অবলম্বন হয়। সুতরাং এই উপালন। পূর্বোক্ত স্বরূপ 
সন্নিবিষ্ট উপাসনা অপেক্ষা সহজে আয়ত্ত হয়। এবং তটন্কলক্ষণ উপাসন। 
আরত্ত হইলে পর স্বরূপ সন্নিবিষ্ট উপাসনায় জগৎকে acm বিলীন করিস! 


19৮৪ পসরা 

* যে পুক্ষরিণীর ধারে তালবৃক্ষ সকল বর্তমান থাকে সেই পুষ্করিণীকে যেমন তটম্থ 
ভালবৃক্ষ VHGA WHS 'তালপুকুর' বল। যায় সেইরূপ ব্রহ্ধের সুষ্টিকর্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধি 
অবলম্বদপূর্বক Jars হৃষ্টিকর্ত। ইত্যাদি তাবে উপাননাকে তউস্থ লক্ষণ উপাসনা! বলে। 


ত্রয়োদশ প্রবন্ধ | ৭৯ 


নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অদ্বয় আত্মার উপাসনা করা হয়। তটগ্থলক্ষণ উপা- 
সনায় জগৎ মায়াময় বলিয়! অবধারিত হইলেও জগৎ-জ্ঞান একেবারে 
বিলুপ্ত হয় না, কিন্ত বহ্দের উপাসনার উপায়স্বরূপ থাকে। স্বরূপ সঙ্নি- 
fae উপাসনায় মন ও বুদ্ধির গোচর সমস্ত ব্যবহারিক জান বিলুপ্ত হয়। 
কেবল মাত্র নিগুণ আত্মার জ্ঞান বর্তমান থাকে | 

পঞ্চদশী গ্রস্থোক্ত নিয়লিখিত বাদান্ুবাদ সুপ্মভাবে আলোচনা করিলে 
নিগুণ আত্মার তত্ব কতক পরিমাণে ধারণা করিতে পারা যায়, 

“বৌদ্ধতপন্থিগণ মূর্খতা প্রযুক্ত fetter সকল অনাদর পূর্বক 
কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে আসত্মারূপ কোন 
পদার্থ নাই। তাহাদের মতে সৃষ্টির পূর্কো কেবল মাত্র শূন্য ছিল। কিন্ত 
যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে কেবল তাহার সম্বন্ধেই ‘আছে’ “ছিল” প্রভৃতি 
পদ প্রয়োগ হয়। যাহা! ছিল না Otel ছিল বলা যুক্তিযুক্ত নহে । যেখানে 
সূর্য্যালোক আছে সেখানে অন্ধকার নাই, এবং ites অন্ধকারময় 
হইতে পারে না। সেইরূপ যাহা “ছিল না” তাহ! “ছিল” হুইতে পারে 
না এবং যাহা আছে তাহাও WAT হইতে পারে Al) সুতরাং “কিছুই 
ছিল না” এই অর্থে “শুন্য ছিল” এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে লা । বিশে- 
qe: যদি স্থির পূর্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে এই সমস্ত সৃষ্টি 
কোথা হইতে আসিত ? সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন প্রকার ভাব পদার্থ 
হইতে পারে না । যদি RA পুর্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে 
কখনই সৃষ্টি হইতে পারিত না এবং বর্তমান কালেও কিছুই থাকিত না। 

বৈদাস্তিকেরা বলিয়া থাকেন খে winters আকাশাদি ও তাহাদের 
নাম ও রূপ কল্পিত হয় কিন্তু তাহাদের মতে আত্মা a সদ্বস্ত এই সমস্ত 
মায়াপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। বৌদ্ধের। বদি স্বীকার করেন যে তাহাদের শৃন্ত 
ও আকাশাদির atin সন্বস্ততে কল্পিত তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত 
বৈদাস্তিকদ্দিগের আর বিশেষ পার্থক্য থাকে না। কিন্ত যদি বৌদ্ধের! 
বলেন CA আত্ম। বা 'সত্বস্তও Sirs এবং ভ্রমময় তাহা! হইলে তাহাদিগকে 
বলিতে হইবে যে এই করনা এবং ভ্রম কাহার? নিরধিষ্ঠান করনা ব! 


we সরল বেদান্ত দর্শন | 


HIT কখনই হইতে পারে না । . কিন্ত বৌদ্ধদের মতে এই ভ্রম বা কল্পনার 
অধিষ্ঠান নাই। সুতরাং বৌদ্ধদের মত অসঙ্গত এবং বাশুবিকই এই 
প্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্বে আত্মামাত্র ছিলেন এবং সেই আত্মার AKT দ্বারাই 
এই সমস্ত জগৎ মায়াময় হইয়াও সত্যরূপে মায়াময় মন ও বুদ্ধিতে প্রতি- 
ভাত হইতেছে । সেই আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় এই যে, প্রথম 
সমস্ত মূর্ত পদার্থ মন হইতে অপসারিত করিতে হুইবে। সমস্ত মূর্ত পদার্থ 
মন হইতে অপস্থত হইলে AAAS আকাশ এবং অন্ত যাহ! কিছু মন 
বা বুদ্ধির গোচর হয় সে সমস্ত মন হইতে বিদুরিত করিলে যাহ! অবশিষ্ট 
থাকে তাহাই আত্ম । এক্ষণে হয়ত কেহ বলিবেন যে মন হইতে AAT 
বিদুরিত করিলে মনে আর কিছুই থাকে না। তাহার উত্তর এই যে 
ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা যাহাকে wo বা কিছুই ন! বলে 
তাহাই আত্মা, সেইরূপ তুমিও যাহাকে (কছুই না বলিতেছ তাহাও সম্পূর্ণ 
অভাব নহে কিন্ত তাহাই বাস্তবিক fre আত্মা। কিছুই না এমত 
অবস্থা হইতেই পারে না, মন বুদ্ধির গোচর সমস্ত পদার্থ নিরাকরণ করিলে 
পর যাহা অবশিষ্ট থাকে এবং যাহাকে কোন মতেই নিরাকরণ করা যায় 
না সেই নিত্য সৎ পদাৰ্থই আত্মা এই বলিয়! শ্রুতি আত্মতত্বের উপদেশ 


দিয়াছেন 1” 
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চতুর্দশ প্রবন্ধ । 


—— KOR SK 
তটস্ছ লক্ষণ আত্মার উপ।সনা। 


পুর্বে দেখা গিয়াছে যে যদিও ব্রহ্ম নিজে বাস্তবিক নির্বিকার তথাপি 
তিনি আপন মায়! দ্বারা আপনাকে wel ও দৃশ্যরূপে বিবর্তিত করিম্না এই 
ais 2B করেন। জণৎ অন্ধের বিকার নহে কিন্তু বিবর্ত । ores 
বিকারে দধির উৎপত্তি হয়; এখানে" দধির উৎপত্তির জন্য greta স্বরূপ 
fags হইয়া যায়, দধিতে আর দুদ্ধের স্বভাব থাকে না। দ্রষ্টার ভ্রমবশতঃ 
এক বস্তু APH দৃষ্ট হইলে সেই বস্তটা বিবন্তিত হইয়াছে বল! যায়। 
কোন বস্তুর বিবর্ত-হইলে সেই বস্তুর নিজের স্বরূপে কোনরূপ বিকৃতি হয় 
ন1। রজ্জ,কে সর্পভাবে দর্শন, মরুভূমিকে জলভাবে দর্শন, প্রভৃতি ate 
মূলক দৃষ্টি বিবর্তের দৃষ্টান্ত! নির্বিকার ব্রক্ষই আপন মায়ার প্রভাবে 
দ্রষ্ট -দৃশ্য-দৰ্শন সমন্বিত জগতরূপে বিবন্তিত হইয়াছেন। এই বিবর্তনে ব্র্গের 
কোনরূপ বিকার হয় নাই। ধ্রন্দ্রজালিকের মায়ার স্তায় এবং স্বপ্নকাঁলের 
দৃষ্টির ain ঈশ্বরের মারাবশে এই মিথ্যা জগৎ সচ্চিদানন্দ রঙ্গে সত্যরূপে 
প্রতিভাত হয়। ব্রদ্দের স্বরূপ উপাসন! পারমার্থিক সত্যমূলক ও woz 
লক্ষণ উপাসন। ব্যবহারিক সত্যমূলক। সুতরাং ব্রন্গের তটন্থ লক্ষণ 
উপাসন। স্বরূপ উপাসনার অপেক্ষা সহজে আয় কর! যায় বলিয়া শাস্ত্র 
অনেক স্থলে তটস্থ লক্ষণ ব্রন্দের উপাপন! বিধান করিয়াছেন। তটস্থ লক্ষণ 
উপাসনা নিগুণ ও অচিন্ত্য ব্রহ্ম স্থ্টিকর্থা ও ঈশ্বর ও watt ও 
আদ্যাশক্তি ও arate ও ছুর্ণা ও তারা agie ভাবে উপাসিত 5 হন। 
এই উপাসনায় seat অব্যক্ত অচিন্তা স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভাব প্রধান ভাৰে 
এবং তাহার স্থষ্টিকর্তৃত্ব প্রভ্ৃৃতি লক্ষণ ও তাহার we জগৎ অবলম্বন ভারে 
উপাসকের মনে বর্তমান থাকে | 


৯৯ 


৮২ সরল বেদান্ত দর্শন। 


বৃহদাঁরণ্যক fs বলিয়াছেন 

রূপ-রস- গন্ধ-্পর্শ-শব্দ-বিহীন ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রহ্ম আপন নিগুণ 
ভাব প্রতিখ্যাপন জন্ত মায়াদ্বারা রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্দ সম্বলিত জড়গগৎ 
ভাবে এবং বিজ্ঞীন-মন-ইন্ড্রিয়শক্কি সম্পন্ন জীব সমূহ ভাবে বিবর্তিত হইয়া- 
ছিলেন। এই বিবর্তনের ay ব্রহ্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। 
অবিদ্যাধীন, বিবিধ-জ্ঞানধুক্ত, নানা ইন্জ্রিয়শক্তিসম্পন্ন, অসংখ্য মন কল্পনা 
করিয়া তিনি অসংখ্য জীবভাবে বিবর্তিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়, মন, ও বিজ্ঞান বর্জিত, এক অদ্বিতীয় 
চিন্ময় হইলেও জীবগণ অবিদ্যাবশতঃ তাহাকেই অসংখ্য জীবাত্মাভাবে, রূপ 
a7 গন্ধ স্পর্শ এবং MATS অসংখ্য জড় পদার্থ ভাবে, এবং বিজ্ঞান মন ও 
ইন্সিয়যুক্ত অসংখ্য জীবভাবে অবলোকন করে। অশ্বগণ যেমন সারথিকে 
আপন গৃহ হইতে নানা স্থানে লইয়া! যায় সেইরূপে বিবিধ পদার্থ বিবিধ 
পদার্থের জ্ঞান অসংখ্য মনোবৃত্তি সকলও হইন্দ্রিয়গণণ জীবসকলকে আত্ম 
পদার্থ হইতে নান অনাত্ম পদার্থে লইয়া যায়। এই ইন্দ্রিয়গণেরও সংখ্যার 
সীমা নাই। যে জীবের যত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে সেই জীব নিগুণ 
আত্মাকে তত প্রকার ইন্সিয়গোচর পদার্থ ভাবে সন্দর্শন করে। যাহার 
কেবলমাত্র কর্ণ আছে, অন্ত ইন্দ্রিয় নাই সে নিগুণ আত্মাকে কেবলমাত্র 
শবময় ভাবে শ্রবণ করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু আছে অন্ত ইন্দ্রিয় নাই 
লে fre’ আত্মাকে কেবলমাত্র রূপময় ভাবে দর্শন করে। যাহার কেবল 
মাত্র ঘ্রাণ শক্তি আছে সে নিগুণ আত্মাকে কেবলমাত্র গন্ধময় ভাবে আত্ত্রাণ 
করে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা আছে দে fret আত্মাকে 
WH শব্ধ ও গন্ধযুক্ত ভাবে সন্দর্শন করে । যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিক! জিহ্বা! i 
ও ত্বক্‌ আছে সে নি ৭ আত্মাকে রূপ শব্দ গন্ধ রস এবং স্পর্শ গুণযুক্ত 
জে সম্র্শন করে। যে জীবের আরও অধিক ইন্দ্রিয়, আছে সে আত্মাকে 
Vite কবিক গুণযুক্ত ভাবে দর্শন করে। যে জীৰকে ঈশ্বন্ন অসংখ্য 
ইত্জিশবধৃক্ত করিয়াছেন সে জীব eT আত্মাকে অসংখ্য গুণযুক্ত তাবে 
অবলোকন করে। সেইরূপ যে জীবকে ঈশ্বর we প্রকার বিজ্ঞান ও 
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মনোবৃত্তি দিয়াছেন সে জীব নিগু্ণ আত্মাকে তত প্রকার বিজ্ঞান ও 
মনোবৃত্িযুক্ত মনে করে। বাস্তবিক ঈশ্বর কর্তৃক কল্পিত বিজ্ঞান ও মন ও 
ইন্জিয়গণণই সেই চৈতন্ স্বরূপ ব্রহ্মকে অনেক BB ও দৃশ্য রূপে প্রকাশ 
করিতেছে। এই বিজ্ঞান মন ও ইঞ্জিয়গণও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। 
নেই এক ব্ৰহ্মই অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় 
এবং অসংখ্য প্রাণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে আপনাকে 
বিবন্তিত করিয়াছেন। শ্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত দেশ কালান- 
বচ্ছিন্ন অনাদি অনস্ত ane ঈশ্বর, তিনিই সমস্ত পদার্থ, তিনিই সকলের 
আত্মা এবং তিনিই সর্বজ্ঞ । 

ব্রদ্ধের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি অন্তত্র বলিয়াছেন 

যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হে tit: আকাশ যাহাতে ওতপ্রোতভাবে স্থিত, 
সেই পরমনিধান ব্রহ্মের কথা বলিতেছি। ইহাকে stares অক্ষর বলিয়! 
থাকেন। ইনি স্থূল নহেন, LH নহেন, ER নহেন, দীর্ঘ নহেন, ইনি 
অগ্নির স্তায় লোহিত নহেন, জলের সপ্তায় WA নহেন, মৃত্তিকার Dia ছায়া- 
বিশিষ্ট নহেন, ইনি অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, অন্ত 
কোন পদার্থের সহিত ইহার সংসক্তি নাই, ইহার রস নাই, গন্ধ নাই, চক্ষু 
নাই, cata নাই, বাগিন্দ্রিয় নাই, মননেস্ত্ৰিয় নাই, ইনি সুর্য্যের ate তেজ 
aa পদার্থ নহেন, ইহার প্রাণ নাই, মুখ নাই, পরিমাণ নাই, ইহার অন্তর 
নাই, ate নাই, ইনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং ইনি কাহারও ভক্ষ্য 
areal cenit: এই অক্ষরের প্রশাসনে wir চন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য 
নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ অনস্ত অস্তরীক্ষে আপন আপন মার্গে বিধৃত রহি- 
রাছে। ইহার প্রশাসনে জীবগণ আপন আপন কর্্মফলবশতঃ স্বর্গ 
পৃথিবী প্রভৃতি নানা লোকে জন্ম পরিগ্রহ পূর্বক বিচরণ করে। ইহারই 
শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস, aE, AIT প্রভৃতি 
কালাবয়ব সকল নিত্য নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। ইহারই শাসনে তুষারমঞ্জিত 
শ্বেতবর্ণ HHS সমুহ হইতে উৎপন্ন হইয়! নদী সকল পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি 
নানা দিকে আপন আপন পথে গমন করে। যে নিয়মে এই জগৎ চলিবে 
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বলিয়া ইনি আদেশ করিয়াছেন দেই নিয়ম খণ্ডন বা ব্যতিক্রম করা কাঁহা- 
রও সাধ্য নহে। ইহারই শাসনে দান প্রভৃতি শুভকর্মকারী মনুয্যগণ 
সমাজে প্রশংসিত এবং সমাদৃত হয়, অশুভকারী পাপিগণ নিন্দিত এবং 
ঘৃণিত হয় এবং সংসারে ধর্শ্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে । হে গার্মি! ইনি সেই 
অক্ষর বিনি সকলকে দেখেন কিন্তু ধাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, fafa 
সকলকে শুনেন কিন্তু ষাইকে কেহ শুনিতে পায় না, যিনি সকলকে মান 
করেন কিন্ত যাহাকে কেহ মনে করিতে পারে না, যিনি সকলকে জানেন 
কিন্ত ধাহাকে কেহ জানিতে পারে না। ইনিই একমাত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্ত! 
ও বিজ্ঞাতী। জগতে যত প্রাণী আছে ইনি সকলের আত্মা স্থতরাং 2h 
ছাড়! দ্বিতীয় wei শ্রোতা মন্ত। ও বিজ্ঞাতা নাই। হেগার্ণি! এই অক্ষ- 
রেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
arma অন্তর্ধামিত্ব বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন 

যিনি পৃথিবীদেবতায় বর্তমান থাকিয়া পুথিবীদেবতার অভ্যন্তরে 
আছেন, পৃথিবীদেবত! যাহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও 
পৃথিবীদেবতার শরীর দ্বারা কাধ্য করেন, যিনি পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে 
থাকিয়া পৃথিবীদেবতাঁকে স্বব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার 
আমার ও সর্ধভূতের আত্মা এবং সর্ধ-সংসার-ধশ্ম-বর্জিত অমর ও অস্ত- 
ami যিনি জলদেবতায় বর্তমান থাকিয়া জলদেবতার অভ্যন্তরে 
আছেন, জলদেবত। ধাহাকে জানেন না, যিনি নিজে অশরীর হইয়ীও জল- 
দেবতার শরীর দ্বারা STH করেন, যিনি জলদেবতার অভ্যন্তরে থাকিয়! 
জলদেবতাকে শ্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও সর্ব 
ভুতের আত্মা এবং সর্ধ-সংসার-ধর্ণ-বর্জিত অমর ও অন্তর্ধামী। ইত্যাদি 
বাক্য সকল ব্ৰন্মের আধিদৈবিক অন্তর্ধামিত্ব প্রকাশ করিতেছে। যিনি 
সকল জড় পদার্থে বর্তমান থাকিয়া সকল জড় পদার্থের অভ্যন্তরে আছেন 
সকল জড়পদার্থ বাহীকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হইয়াও সকল 
জড়পদার্ঘরূপ শরীর দ্বার! até করেন, যিনি সকল জড়পদার্থের অভ্য- 
স্তরে থাকিয়া সকল জড়পদার্থকে স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি 
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তোমার আমা এবং সর্কভূতের আত্মা ও জর্ধ-সংসার-ধর্ম-বর্জিত অমর 
ও AVA 1 এই বাক্য ব্রঙ্গের আধিতৌতিক' অন্তর্ধামিত্ব প্রকাশ করি- 
তেছে। এক্ষণে ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক অন্তর্যামিত্বের বিষন্ন বলা হইতেছে। 
fafa প্রাণে বর্তমান খাকিয়। প্রাণের অভ্যন্তরে আছেন, প্রাণ ধাহাকে 
জানে না, ধিনি নিজে অশরীর হইলেও প্রাণরূপ শরীর দ্বার! কাধ্য করেন 
এবং যিনি প্রাণেক অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন 
ইনি তোমার আমার ও সর্ধতৃতের আত্মা এবং সর্ধ-সংসার-ধর্-বর্জিত 
অমর ও wea যিনি বাগিন্জিয়ে বর্তমান থাকিয়া বাগিন্দিয়ের 
অভ্যন্তরে আছেন, বাগিক্জিয় ধাহাঁকে জানে না, যিনি নিজে অশরীর হই- 
লেও বাগিক্রিক়ক্ূপ শরীর দ্বারা কার্য করেন এবং যিনি বাগিজ্িষের 
অভান্তরে থাকিয়। বাগিন্রিয়কে শ্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার 
আমার ও সর্ধভূতের আত্মা অন্তর্যামী এবং অমৃত । যিনি চক্ষুরিক্রিয়ে 
বর্ত্তমান খাকিক়্। চক্ষরিন্দিয়ের অড্যত্তরে আছেন, চক্ষুরিন্দিয় ধাহাকে 
জানে না, fafa নিজে অশরীর হইলেও চক্ষুরিন্দ্িয়র্ূপ শরীর দ্বার! কাধ্য 
করেন এবং যিনি চক্ষুরিক্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষরিচ্দিয়কে স্ব- 
ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনিই তোমার আমা ও সর্বভূতের আত্মা 
অন্তর্যামী ও 'অমৃত। ধিনি শ্রধণেক্দিয়ে বর্তমান খাকিয়! শ্রবণেক্িয়ের 
অভ্যন্তরে আছেন, শ্রবণেন্্রিয় ধাহাকে জানে না, যিনি নিজে অশর়ীর 
হইলেও শ্রবণেন্দিয়রূপ শরীর দ্বারা Sis কষেন, যিনি শ্রবণেজিয়ের 
অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রবণেন্দিয়কে শ্বধাপারে নিয়োগ করলেন, ইনি 
তোমার আমার ও লর্ধভূতেত্ আত্মা Way ও as! 'যিনি we. 
রিন্দিয়ে বর্তমান খাঁকিয়|া অস্তরিন্সিয়ের অভ্যস্তরে আছেন, 'অস্তরিজ্জিয় 
ধাহাকে জানে না, যিনি oe অশরীষ হইব্োও কত্তরিন্দিয়রূপ শরীর ere 
কাৰ্য্য করেন এবং যিনি অন্তরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া wefafarscy 
শ্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার "ও সর্তভূতের sta 
eee eee; মিনি ্বখিঞ্জিয়ে বর্মন "থাকিয়া! ত্বগিজ্ছিয়েত্ব অভ্য- 
স্তরে আছেন, ছর্গিজ্িয় যাহাক্ষে জামে না, খিনি স্বয়ং wh কুইক ও 
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ত্বগিন্সিয়রূপ শরীর দ্বারা ath করেন এবং যিনি ত্বগিঞ্জিয়ের অভ্যন্তরে 
থাকিয়! ত্বগিন্দিয়কে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার 
ও সর্বতৃতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত । যিনি বিজ্ঞানে বর্তমান থাকিয়া 
বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে আছেন, বিজ্ঞান ধাহাকে জানে না, যিনি অশরীর 
হইলেও বিজ্ঞানরূপ শরীর দ্বারা কার্য করেন, যিনি বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে 
থাকিয়। বিজ্ঞানকে স্বব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আমার ও 
সর্বভূতের আত্ম! অন্তর্যামী ও অমৃত'। ইহাকে কেহ দেখিতে পায় না 
ইনি সকলকে দেখিতে পান, ইহাকে কেহ গুনিতে পায় না, ইনি সকলকে 
শুনিতে পান, ইহাকে কেহ মনে করিতে পারে না, ইনি সকলকে মনে 
করেন, ইহার বিষয়ক জ্ঞান কাহারও নাই, সকলের বিষয়ক জ্ঞান ইহার 
আছে। বাস্তবিক ইহঁ৷ ভিন্ন দ্বিতীয় দ্ৰষ্টা শ্রোতা মস্তা ও বিজ্ঞাতা নাই। 
ইনিই তোমার আত্মা এবং ইনিই সর্ব-সংসার-ধর্ম-বর্জিত সর্ব-সাংসারিক- 
কর্ম্মফল-বিভাগ-কর্তা অন্তর্যামী অমৃত আত্মা! sai fer আর সমস্তই 
নশ্বর | 

প্রায় সকল শান্ত্রেই তটস্থ লক্ষণ উপাসনার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং 
এ সংক্রান্ত অধিক শান্ত্রবাক্য উদাহরণ নিম্পয়োজন। আর ছুই তিনটা 
gets দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করত Ted ও সাকার উপাসনার বিষয় আরম্ভ 
করা যাউক । 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, বলিয়াছেন 

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিক! । তুমি বৃদ্ধরূপে 
দওধারণ করিয়া বিচরণ কর। তুমি নিজে সর্বোপাধিরহিত, frie, 
নিন্ধিয়, শাস্ত, একরস, WEE, CATS নেতি rater আত্মা । কিন্ত উপাধি- 
যোগে তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি রূপে 
প্রতিভাত হও। 

মার্কগেয়পুরাখে লিখিত আছে-_ 

ছে দেবি! এই সমস্ত জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তুমিই ইহাকে সৃষ্টি 

কর, HE ইহাকে পালন কর, এবং প্রলয়কালে তুমিই ইহাকে গ্রাস কর। 


চতুর্দশ প্রবন্ধ । ৮৭ 


মহানির্ধাণতন্ত্রে লিখিত আছে 

এই মায়াময় জগতের কারণ যে awe তাহা তুমি, তোমাকে প্রণাম। 
তুমি চিন্ময়, আপন মায়াপ্রভাবে বিশ্বর্ূপে প্রতিভাত হইতেছ, তোমাকে 
প্রণাম | তোমা ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, তুমি একমেবা- 
দ্বিতীয়ং, কেবল তোমার প্রসাদেই লোক যুক্তি পাইতে পারে, তোমাকে 
প্রণাম । তুমি সত্বরজস্তমোগুণাতীত সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে প্রণাম । 

এই মায়াময় সমস্ত জগতের আত্মা তুমি, তোমাকে প্রণাম। এই 
জগতের তুমিই প্রতিষ্ঠা ও পালয়িত্রী, তোমাকে প্রণাম। এই জগন্চের 
তুমিই আদি, তুমিই অস্ত, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুমিই স্য্ি- 
কর্তা, তুমিই সংহারকর্রী, তোমাকে প্রণাম । 

এই তটস্থ লক্ষণ ত্ৰহ্মের উপাসনাতেও সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত নিরাকার 
নির্বিকার আত্মাকে মনে ধারণ করিতে হয়, সেই জন্য এই উপাসনাও 
অতি কঠিন। নিরাকার নিগুণ আত্মাকে অনেকে ভাবিতে পারেন না 
আবার অনেকে এই নিগুণ উপাসনা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেও ইহাতে 
আনন্দ অনুভব করেন না এবং নীরস বলিয়া এই উপাসন! পরিত্যাগ 
করেন। সর্বদিগ.দর্শ শান্তর তাহাদের জন্য সপ্ুণ ও সাকার ঈশ্বরের 
উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। Hele সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করত 
উক্ত ভক্তগণ পরম আনন্দ উপভোগানস্তর বন্ধের তটস্থ লক্ষণ ও শ্বরূপ- 
সন্নিৰি্ট উপাসনার অধিকারী হইয়া ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন। 


পঞ্চদশ প্রবন্ধ । 


স্পন ৪ 81 $8 ৩ 
সগুণ Soma উপাসনা | 


ইতিপূর্বে দেখ! গিয়াছে দে, রঙ্গের ন্বরূপপঞ্জিবিই উপাসনা = পদার্থ 
এবং স্থষ্টি প্রভৃতি fen উপাসকের মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং 
কেবল এক wey নিগুণ আত্মা fen উপাসক অন্ত কোন বিষয় উপলব্ধ 
করেন A | GHZ লক্ষণ উপাসনাতেও সেই নিরাকার নির্বিকার পৎ-চিৎ- 
আনন্দ ব্ৰহ্ম উপাসিত হন; তবে প্রথম অর্থাৎ স্বরূপসন্নিবিধ উপাসনায় 
সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রিয়া উপাসকের মনে একেবারে স্থান 
aty না; কিন্ত দ্বিতীদ্ অর্থাৎ তটন্থলক্ষণ উপাসনায় we পদার্থ এবং সৃষ্টি 
প্রভৃতি ক্রিয়া ঙ্গান্নাময়, অতএব বাস্তবিক সত্বাৰিহীনরূপে পরিজ্ঞাত ay, 
এবং wary ঈশ্বর ও অন্তৰ্যাসী ভাৱে উপাসনা করিবার worwent 
হইয়া উপাসকের মনে অপ্রধানভারে উপস্থিত থাকে, এবং ঈশ্বর ও ae- 
খা্নীভাবে নিগুণ বরক্ষই প্রধানরূপে উপাসকের মনে উপস্থিত ধাকেল 
এবং উপাসিত হুন ॥। এই উভয় উপাসনাতেই অন্যক্ত ক্দচিত্ত্য নিগুপ 
বক্ষ বা আত্মাই উপাস্য বলিয়৷ এই উভয় উপাসনাকেই আয়্যাত্মিক 
উপাসনা বলে। 

কিন্ত অনেকে VE লক্ষণরূপ অবলম্বন দ্বারাও অব্যক্ত অচিন্ত্য নিগুণ 
JAF ঈশ্বর ও অন্তর্যামীভাবে আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না। 
আবার কোন কোন উপাসক ব্রন্গের ঈশ্বর এবং অন্তর্যামী ভাব হৃদয়ে 
ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও অব্যক্ত নিগুণ উপাসনা নীরস বলিয়া পরি- 
ত্যাগ করেন, এবং ঈশ্বরের সুষ্ট জগতে নানাবিধ শক্তির বিকাশ, এবং 
ards জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, দয়ার মাহাত্ম্য, প্রভৃতি Acacia গুভফল, 
এবং অসৎ কর্মের BOS ফল দেখিয়া তাহাকে eae, দয়াময়, প্রেমময় 


পঞ্চদশ ATH I. ৮৯ 


প্রভৃতি উপাধি বিশি্ই মনে করিয়া, অথবা তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা 
ক্রিয়া বা গুণ ইহা মনে করিয়া! তাহার উপাসনা করেন । যথা 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন 

মনুষ্য কোন না কোন বিষয় বা ব্যক্তিকে সর্ধদাই ভাবিয়া থাকে | 
ধাহাকে ইহ জীবনে মনুষ্য সর্বদা ভাবনা করে মৃত্যুর পর aa তাহাকে 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাবনার তীব্রতার তারম্যান্ুসারে তাহার সালোকা 
সারূপ্য বা সাধঙ্গ্য প্রাপ্ত হয়। অতএব wea বঙ্গকে এই জগতের 
হৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ জানিয়! রাগ দ্বেষাদি দোষ রহিত হইয়া sare 
বক্ষামানগুণসকল AAS মনে করিয়া একমনে তাহার উপাসনা করিবে। 

ব্ৰহ্ম মনোময় অর্থাৎ সমস্ত জীবের মনের সমটি। ch প্রাণ শক্তি 
ইন্দ্রিয়ভাবে জ্ঞানোৎপাদক এবং জগৎ ভাবে জ্ঞানের বিষয় সেই প্রাণ 
ব্ৰন্দের শরীর । জীবের চৈতন্য এবং জড় জগতের আলোক তাহার ary 
ব্রহ্ম যখন যাহ] ASH করেন তখনই তাহ! we হয়। তিনি আকাশের 
ন্যায় HAAS VR এবং রূপাদিহীন। আব্রক্গস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ 
Stara wi জগতে বে কিছু কাঁমন। হইয়া থাকে সমন্ডই তাহা হইতে 
প্রাদ্ভূতি। জগতে যাহা কিছু fears দ্বারা উপলব্ধ করা যায় সেই 
সমস্ত পদার্থের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ তাহ! কর্তৃক উদ্ভাসিত। তিনি এই 
সমস্ত জগৎ ব্যাপিয় রহিয়াছেন। যদিও তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্রিয় 
নাই তথাপি তিনি সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন এবং সমস্ত জ্ঞান উপলব্ধ 
করেন। তিনি আগ্তকাম এবং নিত্যতৃপ্ত সুতরাং কোন পদার্থে তাহার 
আদর নাই। 

তিনিই আমার আত্মা, তিনি আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান 
আছেন, তিনি ত্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক (শস্যবিশেষ ) অথবা শ্যাৰাক 
তঞ্ুল অপেক্ষাও সুক্ম । তবে কি তিনি পরিমাণে অণুর ন্যায় সন্মম ? না, 
তাহা নহে। আমার হ্ৃদয়স্থ সেই আত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অভ্তরীক্ষ 
হইতে বৃহৎ, WL হইতে বৃহৎ এবং এই অনস্ত জগৎ হইতেও Fer কিন্ত 
একই বস্তু অতি VH এবং অতি স্থূল হইতে পারে A | সুতরাং Vel বুঝিতে 

১২ 


৯৪ সরল বেদাস্ত দর্শন! 


হুইবে বে দয়া, প্রেম, LHS, সুলতা, রূপ, রস, গন্ব,স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি গুণ 
সকল বাস্তবিক মায়াময় যাত্র। নিগুণ ব্রহ্ধে এই সকল প্রাকৃতিক গুণ 
ATS হইয়া ব্রহ্মকে দয়াময়, প্রেমময়, সুক্ষ, স্থল প্রভৃতি vet তাবে ব্যক্ত 
করে এবং উপাসক এই সকল গুণ অবলম্বন পূর্কাক তপস্যা ছ্বারা ক্রমশঃ 
fre আত্মাকে জানিতে পারেন। 

অতএব HTH, সর্ধ্বকাম, সর্কগন্ধ, AM, সর্বব্যাপী, নিরিক্রিয় 
অথচ সর্বজ্ঞ, এবং নির্লিপ্ত ঈশ্বরই আমার আত্মা ; তিনি আমার হৃদয়ের 
মধ্যে আছেন, তিনি ব্রহ্ম, মৃত্যুর পর তাঁহাতেই আমি বিলীন হইব, ইহাই 
নিশ্চয় এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়! ব্রদ্দধ্যান 
করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ত্রহ্মধ্যান করেন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম- 
নির্বাণ গ্রাপ্ত হন । মহর্ষি “thea এরূপে গুণ এবং ক্রিয়া সকলকে 
অবলম্কন করিয়! ব্রহ্মধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

Aa pares লিখিত আছে-_ 

হে হুৰ্গে ! ছুর্গতিগ্রস্তজন তোমাকে স্বরণ করিলে তুমি তাহার ভয়নাশ 
কর। ভয়াদিরহিত ব্যক্তি তোমাকে wad করিলে তুমি তাহাকে তত্ববুদ্ধি 
প্রদান কর। হে ড্রারিদ্র্য-হুঃখ-ভয়-হারিণি দেবি! সকলের উপকার করি- 
বার we তোমার স্তায় সর্বদ। আর্চিত্া আর কে আছে? 

HA চণ্ডীতে wag লিখিত আছে 

যে দ্বেবী সকল প্রাণীতে মহামায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, wel, ছায়া, 
শক্তি, ভূষণ, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শাস্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্থতি, 
দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ও ভ্রান্তিরূপে বর্তমান! আছেন সেই আত্বাশক্তি জগন্মা- 
তাকে প্রণাম। ইকন্সিয়গণ ও মহাভূতগণের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া যিনি সর্বদা 
সমস্ত পদার্থে বর্তমান! রহিয়াছেন, লেই ব্যাধি দেবীকে প্রণাম । যিনি এই 
কৃৎস জগৎ ব্যাপিয়। চিৎরূপে বর্তমান রহিয়াছেন, তাহাকে প্রণাষ। 

এই প্রকার উপাষনায় গুণযুক্ত বা সোপাধিকভাবে aH উপাসিত হুন 
বলিয়া ইহাকে দঞ্খখোপাসন। বঙ্গে। এই Het উপাননাও ঘিবিধ--১ম 
বসধিদৈবিক ২য় আধিভৌতিক |. 
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(>) আধিদৈবিক উপাসনায় ঈশ্বর রূপ-রস-গন্ধ->পর্শ-শব্দ-বিহীন কিন্ত 
হৃষ্টি-ক্িতি-লয় কর্তৃত্ব, অন্তর্ধামিত্ব, free চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি 
মানসিক গুণযুক্ত এবং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্সিয় শক্তিসম্পন্ন ভাবে 
উপাসিত হুন। ৃ 

(২) আধিভৌতিক উপাসনায় Sse গুণসমূহ ঈশ্বন্পে আরোপ করা 
ব্যতীত তাহাতে ভৌতিক রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ-শব-গুণ ও অধ্যন্ত হয় । আধি- 
ছেোৌতিক উপাসফগণ বলেন যে ঈশ্বর চিন্ময় ও অরূপ হইলেও উপানক- 
গণের প্রতি অন্ুগ্রন্থার্থ তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। 
feces আছে-__হে নারদ! তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ ইহা! 
আমি মায়ার দ্বার! we করিয়াছি। এইরূপ সর্বভূত গুণযুক্ত। আমার 
 হ্বরূপভাব তোমার Sarat নহে। 

বাস্তবিক ত্রন্মেক্স আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উভয় ভাবই atten 
উপাধিযুক্ত। নিরস্ত সর্ব বিশেষণ ote অস্পর্শ অরূপ অরস অগন্ধ অবিস্তা- 
ties অব্যয় চিন্ময় ভাবই বন্ধের স্বরূপ STA | 
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ঈশ্বর হ্রণ্যগর্ভ বিরাট জীব ও দেব দেবীর দি I 


আবার অনেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক ঈশ্বরকে অনুধাবন করিতে পারেন 
না। “tH তাহাদের জন্য হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের উপাসনার ব্যবস্থা - 
করিয়নাছেন। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষ উভয়েই প্রক্কৃতিচক্রের অস্তভূ্ত। 
অব্য: sets হইতে তাহারা আবিভূত হন এবং প্রলয়কালে অব্যক্ত! 
গ্রকৃতিতেই তাহার! বীজভাবে বিলীন থাকেন। বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, 
বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন জীব সমূহের সমষ্টিই ছিরণ্যগর্ভ। এবং 
(১) বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি ও 
শরীরসম্পন্ন জীব সমূহের,২) অচেতন শক্তি+ সমূহের এবং (৩) রূপ রস গন্ধ 
স্পর্শ শব্দ সমন্বিত সমস্ত পদার্থের ANS বিরাট পুরুষ। নিগুণ আত্মা বা 
ব্ৰহ্ম হইতে মহাঁপ্রলয়াস্তে ATS প্রকৃতি Cem হয়। জীবের বিজ্ঞান 
হইতে যৈমন জীবের কল্পনা সকল HWS হয় সেইরূপ অব্যক্ত! প্রকৃতি 
হইতে হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট পুক্রষ প্রাদুভূতি হন। সুতরাং জীবের 
কল্পনার সহিত জীবের বিজ্ঞানের যেরূপ সম্বন্ধ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষের 
সহিত অব্যক্তা প্ররুতির সেইরূপ সন্বন্ধ। খণ্ড গ্রলয়কালে সমস্ত জগৎ, 
সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোময় কোষ ও সমস্ত বিজ্ঞান অব্যক্তা প্রক্ৃতিভাবে 
বিলীন হয়, আবার খণ্ড প্রলয়াস্তে উক্ত অব্যক্ত! প্রক্ৃতিই বিজ্ঞান সমষ্টি 
মনোময় কোষ সমষ্টি, শক্তিসমষ্টি ও সমস্ত জগত্রূপে ক্রমশঃ egw S হয়। 
সুতরাং পুর্ব স্থষ্টির জ্ঞান হইতে হিরণ্যগর্ভের বিজ্ঞান হয় এবং সেই বিজ্ঞান 
হইতে পর সৃষ্টিতে হি: হিরণ্যগর্ভের ব FHA সকল প্রাহুভূ ত হয়। 


পাশা পাপ 


*ছিরণ্যগর্ভেপ।সকগণের মতে ই্তরিয়শি অচেতনশক্তি এবং জড় জগৎ ছিরণ্যগর্ভের 
কল্পনা Ags হিরণ্যগর্ভ আপন মনোমধ্যে তাহাদের কল্পনা করিয়৷ তাহাদিগকে ভোগ 
ক্ষরেন। সুতরাং হিরণ্যগর্ভের কল্পন। ভিন্ন তাহাদের পৃথর্‌ অস্তিত্ব নাই। কিন্ত বাস্তবিক 

_হিরশ্যগর্ড ও Feathers উভয়ই ঈশ্বরের কল্রনা। 
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যখন নিগুণ আত্ম! সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত স্বরূপ ভাবে দৃষ্ট হন তখন 
তিনি ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। যখন আত্ম! প্রকৃতির স্রষ্টা রূপে তটস্থ- 
ভাবে দৃষ্ট হন তখন তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর যে 
কেবল এক ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? এক এক 
সৃষ্টির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক এক গ্রকৃতি। ঈশ্বর কত প্রকার 
প্রকৃতির ze করিয়াছেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আমরা যে eta 
wets সেই সৃষ্টির প্রকৃতি, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাটপুরুষই আমাদের মন 
বুদ্ধি ও ইন্ড্রিয়ের গোচর। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এককালে আমর। 
এক বিষয়ের অধিক চিস্তা করিতে পারি না তবে ঈশ্বর এককালে একের 
অধিক প্রকৃতি কি প্রকারে কল্পনা করেন! এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, 
১ জীবের ক্ষমতা! সীমাবদ্ধ বলিয়! ঈশ্বরের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ মনে করা যুক্তি 
সঙ্গত AKI জীব এককালে একাধিক সঙ্কল্প করিতে পারেন! বটে কিন্তু 
সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর একইকালে অনায়াসে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে 
পারেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতে যেমন জীবের 
কিছু মাত্র কষ্ট হয় না সেইরূপ অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিতে ঈশ্বরের 
কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। আবার উক্ত প্রকৃতি সকলকে 
ঈশ্বর এমন সুকৌশলে কল্পনা করেন যে, ইহারা আপনা আপনিই আপনা- 
দের সমস্ত ব্যাপার নির্দিষ্ট নিয়ম মতে সম্পন্ন করে। কিন্ত এই সমস্ত কল্পনা 
সেই অনন্ত চিন্ময় ঈশ্বরের চিচ্ছক্তির তুলনায় অতি সামান্য এবং নগণ্য। 
সুতরাং অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিয়াও ঈশ্বর কল্পনাশুন্ত অবস্থায় থাকিতে 
পাঁরেন। ঈশ্বরের এই শক্তিকে নির্দেশ করা বা চিন্তা করা জীবের বুদ্ধির 
অগোচর। জীবকে এই অনির্বচনীয় এশ্বরিক শক্তি বুঝাইবার জন্য apy 
সেই এক অদ্বিতীয় অবিভাগ্য ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা আত্মাতে অংশ কল্পনা 
করেন এবং স্থষ্টি স্থিতি লয় প্রভৃতি সমস্ত কল্পনাশূন্ত অদ্বিতীয় অবিভাত্য 
অচিন্ত্য আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়। নির্দেশ করেন। সর্ব প্রকার সৃষ্টির পূর্বে 
এবং মহীপ্রলয়কালে, আত্মার ভাব আলোচনা করিলে এই ব্রন্গের তত্ব 
কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যখন আত্মাকে We স্থিতি ages 


৯৪ সরল বেদান্ত দর্শন । 


বলিয়া আলোচনা! কর! হয়. তখন শান্তর আত্মাকে ঈশ্বর নামে অড়িহিত 
করেন। সুতরাং যদিও. ঈশ্বর এবং আত্মা একই ত্থাপি ভাহাকে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে দর্শনহেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে. ঈশ্বর ব্রহ্ম এবৎ আত্ম! শব 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই 
বল। হয় যে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা এক একজন 
পৃথক, ঈশ্বর । fre বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন পৃথক. ঈশ্বর নাই। সেই আত্মা 
বা ব্ৰহ্মই একমাত্র ঈশ্বর । তিনিই এককালে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিয়া 
অসংখ্য ঈশ্বর এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা নিগুণ আত্মাভাবে অবস্থিত 
রুহিয়াছেন। 

ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার অন্য এক প্রকার Sirs অংশাংশী ভাব অবলম্বন 
করিয়াই ty অনেক স্থলে অসংখ্য জীবাত্মাকে ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার" 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশ বলিয়া বৰ্ণন! করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবাত্মা অনেক 
মছে। সেই একই আত্ম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবের বিজ্ঞান মন ও ইন্জিয় শক্তি 
HHH এমন ভাবে BHA করিয়াছেন যে জীব যতকাল অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে 
"ততকাল লে মনে করে যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন আত্ম! আছে। 
খআবিদযামুক্ত হইলেই জীব দেখিতে পায় যে জীবাত্মা সকল পৃথক. নহে,ভ্রম 
WISE একই আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন Hata ভাবে ye হন। আবার ব্রহ্ম আত্মা 
খা ঈশ্বরের অন্ত একপ্রকার কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই 
Mit ATS বাহ ও অন্তর্জগতকে ব্রহ্ম ঈশ্বর বা আত্মার অংশ বলিয়া বর্ণন। 
করিক্সাছেন | বাস্তবিক ব্রহ্ম আত্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা ভিন্ন এই জগতের 
See অস্তিত্ব নাই? সুতরাং মায়াময় জগৎ মায়াধ্যক্ষ se বা আত্ম বা 
শীশ্বরেত্স অংশ হইতে পারে না। কেবল অবিদ্যাবশতই জগৎকে ঈশ্বরের 
"অংশ বলা হয়। আবার এই প্রকারে ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পিত 
খআংশাংলী ete লইয়াই উপাসনার সৌকর্্যার্থে ate নানাপ্রকার দেব. দেবী 
ফান কপ্মত তাহাদিগকে am, আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন, বাস্তবিক বন্ধ আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। 
সীমাবদ্ধ মন বুদ্ধি ৰিপিষ্ঠ জীব যাহাতে সেই অসীষ ব্ৰহ্ম আত্মা বা ঈশ্বঝের 
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দিকে কোন প্রকারে আপন' মন ও বুদ্ধি ফিরাইতে পারে সেই 
উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র দেব দেবীর উপাননা কল্পনা করিয়াছেন। শাস্ত্রের এই 
উদ্দেশ্য বুঝাইৰার eae বুহদারণ্যকোপনিষদে শাকল্য যাঞ্জবন্ধ্য সংরাদের 
অবতারণা করা হইয়াছে । শকল গোত্রোস্তব বিদগ্ধ নামক খষি যাজ্ঞবন্ধ্য 
খবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দেবতার সংখ্যা কত ? যাজ্বহ্য খধি 
বৈশ্বদ্দেব প্রকরণের নিবিদ্‌ নামক দেবতা সংখ্যাবাচক বাক্য অবলম্বন 
পূর্কাক বলিলেন, বৈশ্বদেৰ প্রকরণের নিবিদৃ বাক্যে দেৰ্গণের সংখ্য! ৩৩০৬ 
তিন সহমত তিন শত ছয় বলিয়। উক্ত আছে। তখন শাকল্য বলিলেন, 
তুমি বাহ! বলিলে তাহ! সত্য বটে। কিন্ত দেবগণের সংখ্য! সক্কোচ করা 
ate কি না? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হা, দ্েবগণের সংখ্যা একত্রিংশৎ বলা 
বায়। তখন শাকল্য বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক হইয়াছে, কিন্ত 
দেব্তাদিগের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি না? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন 
ই, দেবগণের সংখ্য! ছয় বলা যায়। শীকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হই- 
রাছে, কিন্ত দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কুচিত করা যায় কি না? যাঁজ্ঞবন্ধ্য 
বলিলেন, হাঁ, দেবগণের সংখ্যা তিন বল! যায়। শাকল্য বলিলেন, 
তোমার বাক্য সত্য, কিন্ত দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় কি 
না? যাজ্জবন্ বলিলেন, হা. দেবগণের সংখ্যা দুই বল! যায়। তখন 
শাকল্য বলিলেন, ইহ! ঠিক কিন্ত দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কোচ করা যায় 
কিন।? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হা, দ্বেবগপের সংখ্যা অধ্যর্ধ অথব| দেড় 
ari যায় । শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হইয়াছে, কিন্ত দেৰগণের 
mel আরও সক্কোচ করা যায় কি না? বাজ্ঞবন্ধা বলিলেন, ই! দেবগণের 
নংখ্যা এক বলা যায়। শাকল্য তখন যাজ্ঞবন্ধ্যের উত্তর অনুমোদন করি 
বলিলেন, এক্ষণে ৩৩০৬ সংখ্যক দেবগণের বিশেষ বিবরণ বল। যাজবন্ধয 
হলিলেন, দেরগণের সংখ্যা বাস্তবিক ৩৩ fre ইহাদের বহিমা ৰ! ভির ভিন্ন 
বিভূতিগণকে fon ভিন্ন দেবতা কল্পনা FR হেতু দেবতার সংগ্যা ৩৫০% 
বঙ্গ বায়। শাক্ষলা বলিলেন, সকাল, ৩৩ দেবতার বিশেষ বিবরণ বজ। 
বাজবক্য বলিলেন, REY, একাদশ FE, ছাদশ FST এই একছিংশৎ 
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এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি সর্বশ্ুদ্ ত্রয়স্ত্রশ। শাঁকল্য জিজ্ঞাস! করিলেন, 
ay কাহাদিগকে বলে? যাজ্বন্ধ্য বলিলেন, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অস্তরীক্ষ, 
আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্র, এবং নক্ষত্র সকল ইহারাই aR ইহারাই নানাভাবে 
পরিণত Seal জীবগণের কর্মফল প্রদান করেন এবং ইহারাই জীবগণের 
আবাস স্থল। সমস্ত জগৎকে ইহার! বাসস্থান প্রদান করেন বলিয়া! ইহার! 
ay নামে অভিহিত হইয়াছেন। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, রুদ্র কাহার? 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দরিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয, এবং মন ইহারা একা- 
দশ রুদ্র। জীবের মৃত্যু হইলে এই একাদশ প্রাণ এক স্থূল শরীর হইতে 
অন্ত স্থল শরীরে গমন PTA SIA TS ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের! রোদন 
SAL যেহেতু এই একাদশ প্রাণ এইরূপে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে 
গিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে রোদন করায়,সেইজন্ত ইহাদিগের নাম 
রুদ্র। অনস্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আদিত্য কাহার? যাঁজ্ঞবন্ধ্য 
বলিলেন, এক বৎসরে ষে দ্বাদশ মাস আছে তাহাদের নাম আদিত্য । 
ইহারা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হইয়া জীবগণের আয়ু আদান অর্থাৎ গ্রহণ 
করত যায় অর্থাৎ গত হয়। যেহেতু ইহারা আদান করিয়! যায় সেইজন্ত 
ইহাদিগকে আদিত্য বলে। শীকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্র কে? প্রজা- 
পতি কে? state বলিলেন, স্তনয়িত্ব, ইন্ত্র। প্রজাপতি ae শাকল্য 
বলিলেন, wary, কে? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন,বজু বা Ty বা শক্তি (Force) 
বা বলকেই ইন্দ্র বলে, এবং পণ্ড সকলই (Living bodies) যজ্ঞ। 
অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্য! 
ছয় বল! যায়, সেই ছয় দেবতা কাহার! ? যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, অগ্নি,পৃথিবী, 
বায়ু, Beate, আদিত্য এবং শ্ব । ইতিপূর্বে যত দেবতার কথ! বলিয়াছি, 
তাহারা সকলেই এই ছয় দেবতার অন্তর্গত i শাকল্য বলিলেন, তুমি বলিয়া- 
ছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা তিন বলা যায়। এই তিন দেবত1 কাহার £& 
যাজ্ঞবন্থ্য বলিলেন, পৃথিবী অস্তরীক্ষ ও af এই তিনলোকই সেই 
তিন দেবতা । Beart যত দেবতার কথা বলিয়াছি তাহার! সকলেই 
এই তিন দেবতার Weise অনস্তর শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, 
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ৰলিয়াছিলে যে দেবতাদিগের সংখ্যা হুই বলা ষাঁয়। সেই ছুই দেবতা? 
কাহার! ? যাজ্জবন্ধ্য বলিলেন, অন্ন বা cafe এবং প্রাণ বা পুরুষ সেই 
ছুই দেবতা । পূর্বোক্ত সমস্ত দেবতা এই দুই দেবতার অন্তর্গত। শাঁকল্য 
feat করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা STs বা. দেড় ॥ 
তিনি বা তাহারা কে? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, ঈশ্বর যথন EA পর অব্যক্তা' 
প্রকৃতি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটরূপে প্রকাশ পান, তখন তিনিই সেই ag 
বা দেড় দেবতা । ইহার সংখ্যা অধ্যদ্ধ ঘা দেড় বলিবার কারণ এই যে, 
ইনি মহাপ্রলয়কালে ভেদরহিত ব্রহ্মভাষে থাকেন এবং মহাপ্রলয়াস্তে 
ইনি অব্যক্ত প্ররূতি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি নান! মায়াময় ভাবে 
বিবর্তিত হন। তখন শাঁকল্য বলিলেন, ইহাকে অধ্যদ্ধ বা দেড় বলিবার 
আর কোন কারণ আছে কিনা? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হা, অন্ত কারণও 
আছে। যেহেতু এই সমস্ত বাহ্‌ ও অন্তর্জগৎ ইহাতে খধি (প্রতিষ্ঠা) প্রাপ্ত 
হয়, তজ্জন্য ও Sire অধ্যর্ধ বলা যায়। শাকল্য বলিলেন, যখন দেবতার 

ংখ্যা এক বলা যায় তখন কোন দেবকে বুঝায়? যাঁজ্ববন্ধ্য বলিলেন,তিনি 
প্রাণ, অর্থাৎ মূল কারণ বা আদ্যাশক্তি ; তিনিই ব্রহ্ম, যাহারা. তাহাকে 
অপরোক্ষভাবে দেখিতে সমর্থ নহে তাহার! তাহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের 
অগোচর এবং বাক্য দ্বারা অনির্দেশ্ত মনে করত তাহাকে ত্যদ্‌ অর্থাৎ 
“সেই” এই পরোক্ষ নামে অভিহিত করেন। 
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লম্পুপাসনা, প্রতীক উপাসনা ও সন্বর্গ উপাসন। 
এবং দাত্বিক রাজসিক ও 
তামসিক উপাসনা। 

TK প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্য্যার্থ ভেদরহিত 
frit ঈশ্বরে অংশ আরোপণ করিয়া দেবদেবীর কল্পনা করা হয়। অংশ 
কল্পনা করিতে হইলেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে এবং অংশ ও 
পূর্ণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিতে হয়। কোন এক বস্তু অন্য এক বস্ত 
হইতে পৃথক্‌ বলিলে বুঝা যায় যে, প্রথম বস্তুর এমন এক গুণ আছে 
যাহা fasta বস্তর নাই। সুতরাং অংশ কল্পনা করিতে গেলেই গুণের 
কল্পনা করিতে হয় । নিগুণ পদার্থেষ অংশ হইতে পারে না। সেই জন্ত 
দেব দেবীর উপাসনাশ্াত্রই সগুণ উপাসন! এবং প্রক্কতির অধিষ্ঠাত| ঈশ্বর 
হিরণ্যগর্ড অথব। বিরাট উপাসনার অস্তভূত। যখন দ্েবদেবীকে ae 
প্রকার গুণরহিত মনে কর! যায়, তখন আর দেবদেবীর পরস্পরের মধ্যে 
এবং ব্রহ্ম হইতে কোন পার্থক্য থাকে ন!। Worse wad দেবদেবীর 
উপাসনা করিতে করিতে যখন দেবদেবীর winery উপাসকের মন 
হইতে অপসারিত হয় তখন কেবলমাত্র দেবদেবীর fare আত্ম! উপাসকের 
মনে বর্তমান থাকেন । কিন্ত free আত্মার অংশ বা ভেদ নাই। স্থতরাং 
যখন দেৰ দেবীর উপাসক দেবদেবীর নিগুণ আত্ম! মাত্র উপাসনা করিতে 
সক্ষম হন তখন আর তিনি দেবদেবীর উপাসক থাকেন না। তখন তিনি 
সেই fre sense স্বরূপ সন্নিবিষ্ট আধ্যাত্মিক উপাসনা করিতে থাকেন । 
কিন্ত এই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট আধ্যাত্মিক Satya সহজে আয়ত্ত হয় না। ইহা 
আয়ত্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার । এই উপাসনার সাধনের জন্যই অধি- 
কারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত দেবদেবীন্র উপাসনা 
শাস্ত্রে বিহিত আছে। দেরদেবীমাত্রই জীবগণের স্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তিসম্পর, 
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চেতনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি মানসিক gigs, এবং কতক পরিমাণে we 
স্থিতি সংহারকর্তৃত, অন্তর্যামিত্ব, নিয়স্ত স্ব, প্রভৃতি ধীশ্বরিক গুণসন্পন্ন। এই 
সকল প্রশ্বরিক গুণের তারতম্য অনুসারে দেবদ্বেবীগণের পদের ভারতম্য 
কল্পিত হয়। দেবদেবী মাত্রেরই এই সকল মানসিক এবং অশ্বরিকপ্ুণ 
থাকে বলিয়া @ গুণগুলিকে দৈবিকগুণ বল! ষায়। আবার এই সকল 
গুণ ব্যতীত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্ধ প্রভৃতি ভৌতিক ete কোন কোন 
দেবদেবীতে আরোপিত হয়। সুতরাং কতকগুলি দেবছেবী রেবলযমান্ 
দৈবিক গুণযুক্ত এবং কতকগুলি দেবদেবী দৈবিক ও ভৌতিক এই উভয় 
গুণযুক্ত । 
অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপর ভক্তি হয়। 

যে দেবতার উপর যে সাধকের সম্যক্‌ ভক্তি হয় সেই দেবতা সেই লাধরের 
' ইষ্টদেব। এ বিষয়ে একজন ইদানীস্তন কালের ভক্ত বলিয়াছেন-- 

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান মা ভোজের বাজী । 

যে জন তোমায় যে ডাকে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী ॥ 

মগে বলে ফর! তারা, AS. বলে ফিরিঙী যারা, (মা) 

cite বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী ॥ 

শাক্তে বলে তুমি শক্তি শির তুমি শৈবের উক্তি, (মা) 

সৌরী বলে Vi তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাঁজী ॥ 

গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ কয় (মা) তুমি ধনেশ, 

শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদোর বলে নায়ের মাঝি। 

শ্রীরাম দুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনে ফলে, 

এক aa দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজী ॥ 

সাধকের অধিকার ভেদে ইষ্ট দেবের উপাসনা প্রধানতঃ তিন প্রকার | 

(১) সম্পহ্পাসনা, (২) প্রতীক উপাসনা এবং (৩) সহর্গ Sey, এই 
তিন প্রকার উপাসনার মিশ্রণে উপাসনার আরও নানা প্রকার ভেদ হইয়। 
থাকে। সম্পদুপাদনাক় ইষ্টদেব অবলম্বন স্ব্নপ থাকেন এবং ঈশ্বরই প্রধান 
ভাবে থাকেন। সুতরাং সাধনা ও শাস্ত্রালোচনা এবং উপাসনা eta 
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দাধকের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যতই বুদ্ধি পাইতে থাকে তাহার ইঠদেবেত 
ভোনও ততই উন্নতি লাভ করিতে থাকে । যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর 
কেবলমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব তখন সাধক আপনার ইষ্টদেব- 
কেও একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের 
জানে ঈশ্বর বিরাটপুরুষ তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকে বিরাটপুরুষ 
বলি] মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ তখন 
সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকেও হিরণ্যগর্ভ বলিয়া মনে করেন। যখন 
সাধকের জ্ঞানে ঈশ্বর প্রকৃতির সঙ্কল্পয়িতা তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবন্তা- 
কেও প্রকৃতির সঙ্কল্পম্মিত। বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জ্ঞানে 
ঈশ্বর ব্রহ্ম তখন সাধক আপনার ইষ্টদেবতাকে am হইতে অভিন্ন 
দেখেন । 

প্রতীক উপাসনায় নিরাকার নির্বিকার ঈশ্বরের পরোক্ষজ্ঞান অবলম্বন 
স্বরূপ থাকে এবং ইষ্টদেবতাই প্রধান ভাবে উপাসকের ধ্যানপথে থাকেন। 
উপাঁসকের বুদ্ধিতে যে পরিমাণে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান থাকে উপাসক সে 
সমস্তই আপন ইষ্টদেবে আরোপ করেন এবং ইষ্টদেবকে আরও শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
মনে STAT | এই উপাসনা দ্বারা উপণসক অপেক্ষাকৃত সহজে জগৎ হইতে 
আপন মন আকর্ষণ পূর্বক Berea অর্পণ করিতে পারেন। কিন্ত শাস্ত্র 
যে উদ্দেশ্যে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন কোন কোন প্রতীক উপাসক 
হয়ত সে উদ্দেশ্য জানেন না অথবা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। নিরাকার 
নির্বিকার ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্ষ[ার্থেই দেবদেবীর কল্পনা । প্রতীক 
উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে,উপাঁসক এই উপাসনা দ্বারা জগৎ হইতে আপন 
মনকে প্রত্যাহার পূর্বক মনকে ইষ্টদেবে সুস্থির করিতে শিখিবেন এবং 
এইরূপে মন আয়ত্ত হইলে মনকে নিগুণ aca স্থাপিত করিবেন। কিন্তু 
কখন কখন প্রতীক উপাপকগণ এত গোড়া হইয়া উঠেন যে তাহারা আপন 
ইষ্টদেবরে TH হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। বাস্তবিক gas সর্ধশেষ্ঠ । 
সর্বশ্রেষ্ঠ হইতে আর কেহ বা কিছু শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম 
হইতে ইষ্টদেব শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। যে উপাসক মনে করেন যে তাহার, 
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সইষ্টদেব ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ তিনি অজ্ঞানবশতই এইরূপ কল্পনা করেন। 
যদি শাস্্রালোচনা এবং উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইয়। তিনি ব্রহ্মতত্ব 
জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি এ প্রকার ত্রমপূর্ণ বাক্য ব্যবহার 
করেন না। 

সন্বর্গ উপাঁসনায় দেবতা বা ঈশ্বর কেহই অবলম্বন স্বরূপ থাকেন ন। 
কোনও জীব বা দেবতার যে অসাধারণ লক্ষণ থাকে স্বর্গ উপাসক সেই 
“অসাধারণ লক্ষণকেই অবলম্বন করেন এবং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাটপুরুষ, 
আপন ইষ্টদেব বা অন্তাদেব A জীবে SAT লক্ষণ দেখিয়া উভয়কে অভিন্ন 
মনে করেন। অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্য দগ্ধ হয়, মহাপ্রুলয়কালে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ 
ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সন্বর্গ উপাসক 
অগ্নিদেব এবং ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন। 

ঈশ্বরের সন্কপ্পরূপ দেবতা বা তপ ভেদশুন্ত ব্রন্মে নানাভাবে বিভক্ত 
জগৎ দর্শন করান. বায়ু ও নিষ্কম্প জগতে নানা প্রকার পরিবর্তন 
'দেখান। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়! At উপাণক বায়ুদেব ও ঈশ্বরের 
ASH বা তপকে অভিন্ন মনে করেন। 

সূর্য্য HAT উজ্জল এবং একভাবে থাকেন, পরমাত্মাও সর্বদা চিন্ময় 
এবং একভাবে থাকেন। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বর্গ উপাসক 
স্র্য্যদেব ও পরমাত্মীকে অভিন্ন মনে করেন। 

(১) অদৃশ্য ও অব্যক্ত বান্প (2) আদ্র-পদার্থে rare রস (৩) বিস্তীর্ণ 
সমুদ্র ও (৪) সীমাবদ্ধ FA, এই চারি ভাবে অপৃ বা জল দৃষ্ট হন। সর্বব্যাপী 
আত্মা বা অপোদেব * (১) fret অচিন্ত্য ব্রহ্ম (২) মায়ামরী প্রকৃতি 
উপাধিধারী ঈশ্বর, (৩) AHS দৈবিক গুণময় হিরণ্যগর্ভ, এবং (৪) ভিন্ন ভিন্ন 
ইন্দ্রির দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্য বিরাটভাবে দৃষ্ট হন। এই সাদৃশ্যের উপর 
দৃষ্টি রাখিয়। স্বর্গ উপাসক মরুভূমির জল ও fre sare, আদ্রস্থানের্‌ 


* প্রাপ্তার্থক ও ব্যাপ্তার্থক আপধাতু হইতে উৎপন্ন অপশব্দ অনেক স্থলে নানারূপে 
ভাসমান সর্বব্যাপী সর্ব্বনিযস্ত। আকার উদ্দেশে wags হয়। 
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রস ও মায়ামরী প্রক্কৃতি উপাধিধারী cafes অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে, সমুদ্র ও 
হিরণ্যগর্ভকে, এবং কুপোন্নক ও বিরাট পুরুষকে অভিন্ন মনে করেন। 

প্রকৃতি যখন অব্যক্ত ভাবে মন বুদ্ধি প্রভৃতির বীজন্বরূপ থাকে তখন 
তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। রাত্রিকালে আলোক থাকে না। এই 
সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বর্গ উপাসক রাত্রি এবং অব্যক্ত! প্রকৃতিকে 
অভিন্ন মনে করেন। 

অন্ধকারে আলোক থাকে না, অজ্ঞানে জ্ঞান থাকে ন। এই সাদৃশ্যের 
উপর নির্ভর করিয়! সম্বর্গোপাসক অন্ধকার ও Beate অজ্ঞান হইতে 
এবং আলোক ও শুর্ুবর্ণকে জ্ঞান হইতে অভিন্ন মনে করেন | 

পিতা মাতা আপন সন্তানের মঙ্গল সাধন করেন। ঈশ্বর বা জগদ্ধান্রী 
দেবী জগতের মঙ্গল সাধন করেন। এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
সন্বর্গোৌপাসক জগদ্ধাত্রী দেবী বা ঈশ্বর ও পিতামাতাকে অভিন্ন মনে 
করেন। 

সূর্য্যদ্বার! উদ্ভাসিত চন্দ্র জগৎ প্রকাশ করেন, আত্মা দ্বার! উদ্ভাসিত মন 
জীবকে প্রকাশ করেন ; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া সম্বর্গোপাদক মন 
এবং চন্দ্রকে অভিন্ন মনে করেন। 

গুরুদেব অনুগ্রহ দ্বারা অজ্ঞান দূর করেন, Tire দয়া দ্বারা অজ্ঞান 
নাশ করেন ; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করত BUCA ATE গুরুদেব এবং 
ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন। 

এইরূপ লক্ষণ সমূহের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়াই সাধক ঈশ্বরকে বলিয়া 
থাকেন, তুমিই “মাতা, তুমিই পিতা, ভুমিই ভ্রাতা, তুমিই সখা, তুমিই 
বিদ্যা, তুমিই ধন, এবং তুমিই HE ।'* : 

* সমবর্গ উপাসনা মূলে অনেক সমর শান্তর সকলে বাক্য সমূহ আপন প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত 
নল! হইয়! অন্য অর্থে ব্যবহৃত ey বলিয়া! এতয়েয়োপনিবৎ বদিয়াছেন--দেবগণ প্রত্যক্ষ 
নামশ্রহণ-শ্রিয় বলিয়। বোধ হন। 

met উপাসনা Se মনে রাখিয়। সামবেদো ভর সব্ধ্যোপাসনার অর্থ করিলেই দেখ! যায় 
থে মায়াময় অনাত্ম পদার্থ হইতে গন্ধে প্রত্যাহার করিয়। নিগুণ 'আত্মায় সংস্থাপন 
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আবার কাষনার অভাব এবং কামনার ভেদ হেতু উপাঁসকগণ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) কোনরূপ কামনা না রাখিয়া কেৰলমাত্র শাস্ত্ৰবিধি 
প্রতিপালনার্থ যে উপাসক উপাদনা করেন তিনি সাত্বিক উপাসক। 
করানই উক্ত উপাসনার তাৎপর্য্য এবং আত্ম! হইতে কি প্রকারে এই জগৎ অন্ত কোন 
উপাদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র wee দ্বার! হৃষ্ট হইয়াছে তাহার বিবরণ সেই ০০৪৮ 
উক্ত উপাসনার একাধিকবার সন্নিবেশিতহেইয়াছে । যথা 

আচমন । হে সর্বব্যাপিন আত্মন্‌ জ্ঞানীর! সর্বদা আপনার wat সন্নিবিষ্ট 
নিগুণভাব সন্দর্শন করিয়! থাকেন । আপনার এ fae tots আপনার চিন্ময় মহিমাতেই 
প্রতিষ্ঠিত । 

সন্ধ্যাবন্দনা। নিগুণ an আমাদিগের মঙ্গল করুন। সায়াময়ী প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন । হিরণ্যগর্ভ আমাদের মঙ্গল করুন। বিরাটপুরুষ 
আমাদের মঙ্গল করুন। সূর্য্যোত্তাপে ate ও ঘণ্মাস্ত পথিক বৃক্ষতল আশ্রন্ন করিলে 
যেমন SY হইতে FH হয়,মলযুক্ত ব্যক্তি স্নান দ্বারা যেমন fata হয়, এবং মন্ত্র দ্বার! 
যেমন ষজ্ঞ্ঘ ঘৃতে নূতন শক্তি সঞ্চার হয়, হে সর্ববব্যাপী সর্ববনিয়স্ত। আত্ম! আপনি সেই- 
রূপে আমার আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ দূর করুন, কাম ক্রোধ 
লোভাদি AAG পাপ হইতে আমাকে FS করুন এবং আপনার স্বরূপ তত্ব অপরোক্ষভাবে 
জানিবর শক্তি আমাকে প্রদান করুন । হে সর্বব্যাপী সর্বনিকস্তা আত্ম। আপনি সকল 
সুখের অধিষ্ঠান, আপনার তত্ব জানিয়! যাহ(তে আমর! অমর হইতে পারি আপনি আমা- 
দের সেই প্রকার শক্তি দান করুন। মাতা যেমন সন্তানের গুভ কমন! করেন আপনি 
সেইরাপ আমাদিগকে আপনার পরম আনন্দের ভাগী করুন। যে অন্বৈতষ্কায় আবরণ 
পূৰ্ব্বক আপনি স্বায়াদ্বারা এই সমস্ত জগৎ এবং আমাদিগকে we করিয়াছেন আ'মর! যেন 
আপনার প্রসাদে মায়! কাটাইপ্সা আপনার সেই অধৈত gay প্রাপ্ত হই। আপনার নিত্য 
নির্বিবকার চিন্ময় ভাবই আপনার স্বরূপ ভাব) আপনি তপ বা সঙ্চল্ দ্বারাই সমস্ত পদার্থ 
সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার Gl হইতে জ্ঞানবিহীমা অবাক্ত। প্রকৃতি উৎপন্না হন। 
আপনার তপ হইতে হিরণাগর্ভ উৎপন্ন হন এরং ছ্িরণ্যগর্ভের Vea পর আপনার তপ 
হইতেই বিল্লাটপুরুষ উৎপন্ন হন । খণ্ড প্রলয়ঙ্কালে পূর্বব সৃষ্টির GE প্রাণ সন ও বিজ্ঞান 
সমষ্টি বীজ স্বরূপে অব্যক্ত! প্রকৃতিতাবে ঈশ্বরে বিলীন ধাকে। খণ্ড প্রলয়াবসানে সেই 
অব্যক্তা প্রকৃতি স্বরূপ বীজকে ঈশ্বর পুনরায় ব্যক্ত প্রকৃতিভাবে বিকশিত করেন। সুতরাং 
পূর্ব সৃষ্টিতে যে প্রকার সূর্য্য চক্র নক্ষত্রাদি ও at TH এমং অস্তরীক্ষ ছিল বর্তমান 
হ্্টিতেও সেই প্রকা রই সূর্য্য চক্র নক্ষত্রাদি ও স্বর্গ মর্ত্য এবং অস্তরীক্ষ VP হইয়াছে। 
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(২) উপাসনা করিলে অন্তে আমাকে ধার্মিক বলিবে অথবা উপাসনা 
করিলে ঈশ্বর আমাকে বা অন্ত কাহাকে আকাজ্কিত. পদার্থ প্রদান 
করিবেন অথব! আমাকে বা অন্ত কাহাকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা 


সপ্ত ব্যাহ্ৃতি ও গায়ত্রী এবং গায়ত্রী শিরঃ-- 
তূঃ স্পৃথিবী, ভুবঃ = HTN, WH স্বর্গ, মহঃ=হিরণ্যগর্ভ বা সমস্ত জীবগণের মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত এবং বিজ্ঞানের সমষ্টি, wae! প্রকৃতি, তপঃস্স্থষ্টি বিষয়ক 
ঈশ্বরের ABH এবং AS— ঈশ্বর, এই সপ্তলোক যে আত্ম। হইতে প্রকাশিত হইয়াছে সেই 
আত্ম! foun: তাহার wat তত্ব বা নিগুণ ভাব আমর! ধ্যান করি। কিন্ত ও তন্ব 
ধ্যান করিবার শক্তি আমাদের নাই অতএব সেই MME আমাদের বুদ্ধিকে তাহার স্বরূপ 
ধ্যান করিতে নিয়েগ করুন। সেই সর্বব্যাপী সর্ধবনিয়স্তা আত্ম।ই চিৎ আনন্দ সৎ ব্রহ্ম, 
তিনিই হিরণ্যগর্ভ, এবং তিনিই ৰিরাটপুরুষ । 
আচমন । (সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ) দিবাভাগে, রাত্রিতে, সমস্ত অহোরাত্রে সাধক 
যে কিছু পাপ করিয়। থাকে দন্ধ্য। বন্দন! কালে তাহার আলোচন! করত পুনরায় যাহাতে, 
"আর সেরূপ পাপ ন। করেন সাধক তদ্বিবয়ে প্রতিজ্ঞ। করিবেন । 
হুর্য্যোপস্থান । নিগুপ আত্মাই জগৎ ও জগৎ প্রকাশক ভাবে দৃষ্ট হইতেছেন 
তিনিই বৈশ্রবণ তাহাতে সকল পদার্থ লয় পায় এবং তিনিই উপজ Sigi হইতে সকল 
পদার্থের জন্ম হয়। 
প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়স্তন গায়ত্রি। সাধনার প্রথমাবস্থায় oer মন্ত্র ছার! 
হিরণ্যগর্ড এবং বিরাটপুরুষের গুণগান করিবে, সাধনার মধ্যাবস্থায় যজ্ঞাদি কর্ম ছার! 
পালন SS বিষ্ণুর বা! ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করিবে এবং সাধনার শেষাবস্থায় 
সমস্ত ইষ্ট “nied বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক শান্ত, দত্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল এনং 
সমাহিত হইয়! অবিদ্যামোচনকারী জ্ঞানময় কুদ্রদেবের বা উপাধিশূন্ত fre” আত্মার 
ধ্যান করিবে। প্র।তঃকালে ঈশ্বরের গুণ গান করিবেক্ট মধ্যাহ্নে তাহার শ্রীত্যর্থে কর্ণ 
করিবে; সায়াস্নে তাহাকে ধ্যান করিবে । বাল্যকালে তাহার স্থষ্ট জগতের তত্ব জানি- 
ata চেষ্ট। করিবে, যৌবনাবস্থায় তাহার প্রীতার্থে সমস্ত কর্তব্য কর্ম করিবে; বৃদ্ধাবস্থ।য 
জগৎকে wats জানিয়! শান্ত, দান্ত, উপরক্ক, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাপীল ও সমাহিত হইয়। আত্ম- 
‘জ্ঞান লা করিবার চেষ্ট। করিবে | 
আত্মরক্ষা । সর্বজ ঈখরে সোমকে অর্থাৎ চন্্রকে _ আমার মনকে Gels 


দিতেছি । আ্বজানের প্রতিবন্ধক সমূহ Te করত ঈশ্বর গক্তগণকে ATTA প্রদান 
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করিবেন অথবা আমার বা অন্ত কাহারও অজ্ঞান নাশ ST এই 
প্রকার stan করিয়া যিনি উপাসনা করেন তিনি রাজসিক উপাসক । 
(৩) নৃত্যগীত ইত্যাদির উপলক্ষে যিনি উপাসনা করেন তিনি তামসিক 
উপাসক | 

কামনা থাকিলেই পাইতে Seal হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট ফল পাইতে ৰিলম্ব 
হইলেই শাস্ত্রোপদেশের উপর সন্দেহ এবং বিরক্তি হয় ; এবং শাস্ত্রোপদেশের 
উপর সন্দেহ ও বিরক্তি হইলেই তপস্যা |e হয়। সুতরাং উপাসনা নিফাম 
উপালনায় পরিণত না হইলে তপস্যার সিদ্ধি হয় a 


সস” HS HH 2% 


করেন। এবং যে ভক্তগণ অনন্তচিত্ত UTM সর্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন ঈখর 
তাহাদিগকে, নৌকা যেমন আরোহীকে fags অপর পারে লইয়া যায় সেইরূপে সমস্ত 
বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। 

রুদ্রোপস্থান । চিন্ময় নিত্য সত্য পরব্রহ্মই অব্যক্ত! প্রকৃতি ও বিজ্ঞানসমষ্টি ও 
মনোময় কোষ সমষ্টিকে উপাধিরূপে গ্রহণ করত সর্বব্যাপী ঈশ্বরভাবে ave হুন। 
বাণ্তবিক তিনি aq প্রকার লিঙ্গের অর্থাৎ চিছ্লের অতীত নি পণ ami তাহার cota 
প্রকার Sfara না থাকিলেও তিনি সর্ব্বেন্ত্রিয়শক্তি সম্পন্ন বিরাপাক্ষ । Stata কোন প্রকার 
রূপ নাই। এই বিশ্ব জগৎকেই ভাহার রূপ মনে করিয়া তাহাকে প্রণাম wiz | 
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সস 


সাকার উপাসন!। 


শাস্ত্রোপদিষ্ট দেবদেবীর মুর্তিসকল বিশেষ করিয়া! পরীক্ষা করিলে 
স্পষ্টই বুঝা! যায় যে, কোন না কোন ভাবে ঈশ্বরকে উপাসকের মনে পরি- 
SS করাই শাস্ত্রে মূর্তিকল্পনার উদ্দেশ্য । জীবগণের মানসিক ক্ষমতা 
এক প্রকার নহে। একজন উচ্চাধিকারী সাধক ঈশ্বরবিষয়ক কোন 
একটা তথ্য হয়ত সহজেই বুঝিতে পারেন, কিন্ত অপর সকলে সেই তথ্য 
সহজে বুঝিতে পারেন না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জীবের মানসিক উন্ন- 
তির পরিমাণের উপযোগী করিয়া শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কল্পন। 
করিয়াছেন | সম্পহপাসক কোন এক ঈশস্ষ্ট বা শাস্ত্রকল্পিত মূর্তিকে 
অবলম্বন aan রাখিয়। ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ৰা বিরাট পুরুষকে ধ্যান করেন। 
সম্পদুপাসনায় উপাসকের মনে অবলম্বনটী অপ্রধানভাবে থাকে এবং 
ঈশ্বর feats বা বিরাট পুরুষই প্রধানভাবে থাকেন। এই উপাসনায় 
শালগ্রামশিলাক় বিষ্ণুবুদ্ধি; দশভুজা-অন্ত্রধান্সিণী-অস্থরনাশিনী-ম। দুর্গার প্রতি- 
ata বিশ্বর্যাপিনী-সর্বশক্তিশালিন- মবিদ্যানাশকারিণী-দয়াময়ী-ছুর্খতি-হাৰিণী- 
জগম্মাতাবুদ্ধি। শ্বেত-ত্রিশুলডমকরুক র-অর্ধচন্দ্র বিভূষিত-ত্রিনেত্র-বুষভাসনস্থ- 
শতুমূর্তিতে, শুদ্ধ সত্বময়-অজ্ঞাননাশক-হৃষ্টিকর্তা-জ্ঞাননেত্র-বিজ্ঞান, চেতন 
এবং খচেতন্ভাবে প্রকাশিত,তপ সত্য নয়া এবং শৌচসম্পন্ন ধার্মিকগণের 
মনে বিরাজিত, মঙ্গলময় ঈশ্বরের বুদ্ধি হয় । এই উপাসক গোপালতাপনী 
উপনিষদু,্ত « চতুভূজি শঙ্খ-চক্র-ধন্ু-পন্ম-গদা-কেয়ুয়াদি বিভূষিত নারায়ণ- 
মুর্তি দেখিলে মনে করেন-_- 


* অনেক পণ্ডিতের! গ্ৌপাষ্ঠতাপনী উপনিষদ্‌কে আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত মনে করেন 
ate ভক্ধন্য Se উপনিষদ কে ata গ্রাহ করেন না। 
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সত্ব রজ তম অহঙ্কার ইহারাই নারায়ণের চারি হন্ত । রজোরূপ হন্তে 
পঞ্চভূতাত্মক শঙ্খ * রহিয়াছে। অত্যন্ত বালকের মনের sin বিশুদ্ধ 
মনরূপ চক্র সত্বাখ্য হন্ডে রহিয়াছে । জগতের মূল কারণ মায়ারপ শাঙ্গ ay 
এবং বিশ্বরূপ পদ্ম তমোগুণরূপী হস্তে রহিয়াছে। বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে তিনি 
ভক্তগণের মনে অহং ব্রহ্ম অন্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে অহৈতজ্ঞান 
দেন সেই বিদ্যারূপ গদা অহঙ্কারাখ্য করে বিদ্যমান রহিয়াছে। চিৎশৃক্রি 
হইতে উৎপন্ন পৃথিবীতে ধৰ্ম্ম অর্থ এবং কাম এই ত্রিবিধ পুকুযার্থরূপী দিব্য 
কেয়ুর সমূহ দ্বারা অহঙ্কারাখ্য হস্ত AAA বিভূষিত রহিয়াছে। 

এখানে একটী কথা বল! প্রয়োজন । দেবমূর্তির ব্যাখ্যা এখানে যে 
ভাবে করা হুইয়াছে উহ্থাই যে একমাত্র ব্যাখ্যা তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্ত্রে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে একই দেবমূর্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপা- 
সিত হন। অতএব বুঝিয়| লইতে হইবে যে, উপাসকগণ আপন হৃদয়ের 
ভাবের সহিত সুসঙ্গত করিয়া অন্তরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া লইতে পারেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমস্তাগবতোক্ত হরিমুর্তির অর্থ এবং আচার প্রবন্ধোক্ত বিষ্ণু- 
মূর্তির অর্থ এখানে দেওয়া গেল। 

ভাগবতকার বলিয়াছেন 

চিন্ময় আত্মা ভগবানের বক্ষস্থলে উজ্জল কৌস্তভমণিরূপে বর্তমান | 
সেই সচ্চিদানন্দ আত্মার জগংস্থপ্টিসঙ্কল্প ভগবানের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস 
নামক রোমাবর্ত ভাবে বিরাজিত। সত্বরজস্তমোগুণময়ী ব্যক্তা প্রকৃতি 
ভগবানের গলদেশে নানা পংক্তি (হালি বা নর) বিশিষ্ট বনমালারূপে 
অবস্থিত | ছন্দ সকল ভগবানের গীতবাস। অকার Sata মকারময় 
ত্রিমাত্র প্রণব ভগবানের feral বঙ্গস্থত্র । সাংখ্য এবং যোগ ভগবানের 
মকর এবং কুণলনামক কর্ণাভরণঘ্য়। সর্বলোকের অতয়প্রদ ব্রহ্মপদই 
ভগবানের মৌলীরূপ শিরোভূষণ । অব্যাক্কতা esis ভগবানের অনস্ত 
নামক আসন। ভগবানের আসনে যে পদ্ম আছে তাহাই ধর্মজানাদিযুক্ত 

* কেহ কেহ শঙ্খ অর্থে অনন্ত বিস্তৃতি, চক্র অর্থে অন্ত কাল, গদ! অর্থে corms, পদ্ম 
অর্থে cory, এবং স্যামবর্ণের অর্থ অবিয্যাসত্বী প্রকৃতিরূপ উপাধি বুঝিয়া stews | 


১৩৮ সরল carte দর্শন | 


wpe) তেজ মাননিক বল ও শারীরিক বলযুক্ত মুখ্য প্রাণই ভগবানের 
করস্থিত গদা। জলদেব শঙ্খরূপে ও afters সুদর্শনরূপে ভগবানের 
ace বিরাজিত রহিয়াছেন। আকাশদেব ভগবানের নীলবর্ণ শরীররূপে, 
বর্তমান। ভগবান তমোগুণকে অসিচর্শরূপে, কালকে শাঙ্গ ধহনুরূপে, 
কর্মময় রজোগুণকে তুণীররূপে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে শররূপে ধারণ 
করিয়া আছেন। ক্রিয়াশক্তিময় মন ইহার রথ। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও 
শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্ৰ ইহার অভিব্যক্ত ভাব। মুদ্রা সকল ইহার বরদ 
অভয়দ প্রভৃতি ভাব সকল ব্যক্ত করিতেছে । ইহার পুজাগৃহই দেবগণের 
ষজ্ঞভূমি। ইহার মন্ত্র দীক্ষাই তত্ব জ্ঞানলাভের অধিকার প্রাপ্তি। এবং 
একাগ্রমনে ইহার পরিচর্য্যাই পাপ ধ্বংসকারক তপস্যা । অঁশ্বর্য্য, বীর্য্য, 
যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই যড় বিধ ভগশব্ববাচ্য গুণ ভগবানের 
করে পদ্পরূপে রহিক্নাছে। ধর্ম এবং উপমাশৃন্তত্ব ইহার চামর এবং ব্যজন। 
হে দ্বিজগণ ! Srey আত্মার কৈবল্য পদই ইহার ভয়হারী Cadets | 
Capes বিষয় থক্‌, TE, সামরূপ বেদ সকল ইহার বাহন গরুড় এবং ইহার 
পুরুষমৃত্তিই TH] JHA অক্ষয় অব্যয় এশ্বরিক শক্তিই ভগবানের লক্ষ্মী | 
STM সকল ভগবানের পারিষদ cas বিষ্বক্সেন। wae, লঘুত্ব, 
ব্যাপ্তি, স্বচ্ছন্দাবস্থান, মহত্ব, FAY, প্রভুত্ব, এবং সর্ধকামপ্রাপ্তি এই 
অষ্টবিধ Pros ভগবানের নন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল। ব্রহ্ম ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ 
ও বিরাটপুরুষ এই চার্সিভাবে অধিকারভেদে সাধকগণ কর্তৃক আত্ম! 
দুষ্ট হন। সেই চারি ভাবই বাসুদেব, সক্কর্ষণ, প্রহ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ রূপে 
ভগবানের চতুর্ব,যহ। জাগ্রদবস্থায় জীব আত্মাকে যে বিশ্বরূপ বা বিরাট 
ভাবে দর্শন করে, সেই বিরাটভাবই অনিকুদ্ধ। স্বপ্রকালে বাহৃজগৎ 
ইঞ্জিয়পথে ন! থাকিলেও জীব যেমন বিজ্ঞান মন এবং ইন্দ্িয়শক্তি সমন্বিত 
হইয়! wage বিশ্ব ve করে সেইরূপে যে হিরণ্যগর্ভ, বিজ্ঞান মন এবং 
ইনঞ্জিয়শক্তি দ্বারা আপনার ae বিরাটরূপ sual করেন তিনিই aga । 
যেমন হুধুপ্তিকালে জীবের কল্পনা অহঙ্কার ও বুদ্ধি জীবের বিজ্ঞানে বিলীন 
হয় এবং LUT অবসানে পুনরায় বিজ্ঞান হইতে কল্পনা অস্কার .ও বুদ্ধি 
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প্রকাশিত হয়, সেইরূপ যে ঈশ্বর প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটকে 
অব্যক্ত! প্রকৃতি ভাবে আপনার মধ্যে বিলীন করেন এবং শ্রলয়াবসানে 
অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে পুনরায় হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটভাব প্রকাশ করেন, 
সেই ঈশ্বরই সঙ্কর্ষণ। সর্ব প্রকার উপাধি বিনির্খক্ত সর্বজ্ঞ res ভাবই 
আত্মার তুরীয় ভাব। বাস্সুদেবই সেই তুরীর ভাব। হস্তপদাদি অঙ্গ, 
গরুড়াদি Bite, সুদর্শনাদি অস্ত্র এবং কৌস্তভাদি আভরণধারী ভগবান, 
হরিই প্রাণ ও শরীরধারী, বিরাটপুরুষ, বিজ্ঞান ও মনোময় হিরণ্যগর্ভ, 
প্রকৃতির অধিষ্ঠীতা ঈশ্বর এবং নিগুণ ব্রহ্ম এই চারিভাবে প্রকাশিত হন; 
হে দ্বিজশ্রেন্ঠ! সেই ভগবান্‌ ঈশ্বর হরি হইতেই বেদসকল উদ্ভূত 
হইয়াছে, Stata কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সমস্ত ইন্দিয়শক্তি 
সম্পন্ন । তিনি আপন মহিমাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাহার অন্ত প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজন নাই। তিনি কেবলমাত্র মায়! বিস্তারের ota অন্ত কোন 
উপকরণ না! লইয়া আপন সন্ধল্পমাত্র দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় 
করিতেছেন । তাঁহার পূর্ণজ্ঞান কখন আবৃত্ত হয় না। তিনি এক এবং 
অদ্বিতীয়, কিন্ত সাধকগণের অধিকার ভেদ হেতু শাস্ত্র তাহাকে নানা ভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল শ্রেষ্ঠ সাধকেরাই তাহাকে আপনাদের আত্ম! 
বলিয়া জানিতে পারেন । 

আচার প্রবন্ধকার বলিয়াছেন 

“প্রথমত্ধঃ দেখা যায় য়ে বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। মেঘশুন্ত আকাশের বর্ণও 
শ্যাম । এবং শ্যামবর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা! প্রাণী এবং উতদ্তিদ্দিগের 
শরীর পোষণে অধিকতর কাধ্যকরী। তন্তিন, মেঘ ও হুর্য্যকে ধারণ করত 
আকাশ সৰ্ব্বদা! বিশ্বপালন কার্যে নিরত। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণুর চারিহ্ত্ত। 
তাহার এক হস্তে AV AP হস্তে চক্র,অপর হস্তে TH waa চতুর্থ হন্যে পদ্ম। 
অর্থাৎ বিষুদেবত। ওঁ চারিটা war ধারণ করিয়া থাকেন তিনি উহাদিগের 
আধার এবং উহার! তাহার আধেয়। এখন দেখা যাউক | গুলি কি? 
শঙ্খ বন্তটী শব্দের COST এবং MY আকাশের গুণ (১) অতএব শঙ্খ 

(১) শব--শব্বগুণমাক।শং ee 
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আকাশের স্থানীর হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক । অতএব চক্র 
অর্থে কাল। গদ! * শবে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায় । অতএব গদা অর্থে 
জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা 
গেল যে, আকাশ বা অনস্তবিস্তার, Ate দণ্ডায়মান অনস্তকাল, 
জ্ঞান, এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণমাত্র জানিতে 
পারে এবং তাহ! জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। 
সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাহার রূপকল্পনাও হইয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় 1 বাস্ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। 
অর্থাৎ পরব্রক্ধ বা উপনিষদ্‌ পুরুষ বেদ দ্বার! প্রতিপাদ্য । অতএব দেখা 
গেল যে আকাশ বা বিষ্ণুপদ ধাহার আধিভৌ তিকরূপ, আধিদৈবিক ভাবে 
তিনি পালন কর্ত! বিষ্ণু, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্ম! 1” 

আবার অনেক উপাসক aay ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট ভাবে 
দেখিয়। তৃপ্ত হন না । একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য তাহাদের মন লালায়িত 
ari ভগবান Fee আপন মুর্তিতে বিশ্বরূপ দেখাইলে পর অর্জুন 
বলিয়াছিলেন-- 

“হে ঈশ্বর । হে পূজ্য ! আমি rate প্রণিপাতপূর্বক তোমায় প্রণাম 
করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। পিত। যেমন পুত্রের অপরাধ মার্জনা করেন, 
সখ! যেমন AMA অপরাধ গ্রহণ করেন না, feta যেমন প্রিয়ার অপরাধ 
মনে করেন না, আপনি সেইরূপ বাৎসল্য, সখ্য, এবং প্রেমভাবে আমার 
অপরাধ ক্ষমা করুন! 

আপনার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি বটে কিন্তু 
আমার হৃদয়ে এক প্রকার ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে, অতএব হে দেবেশ! 
হে হিরণ্যগর্ভ ! হে জগন্নিবাস বিরাট পুরুষ | আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার 
ইঞউদেবের মূর্তি ধারণ ete আমাকে দর্শন দিন। 


* গদৃধাতু ভাসন বা প্রকা পার্থ-কর্তৃবাচ্য অচ. প্রত্যয় দ্বায়! সিদ্ধ । 
1 গরুড়-_গৃ (নিগরণ্টে ধাতু, উর প্রভার যোগে গরুর, বর্ণ সাম্যাৎ গরুড় । 
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আমি আপনাকে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীটধারী দেখিতে বাঞ্চা করি। 
হে সহশ্রবাহো। ! হে বিশ্বসূর্তি! আপনি সেই চতুভূর্জ রূপটী ধারণ 
করুন ।” 

তাহার পর অজ্জুনকে ভগবান, আপন দেবরূপ দেখাইয়া পরে আপনার 
মান্ষরূপ ধারণ করিলেন। তখন অর্জুন বলিলেন 

“ হেজনার্দন! আপনার এই সৌম্য মানুষমুর্তি অবলোকন করিয়া 
আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রক্কৃতিস্থ হইলাম 1” 

এক শ্রেণীর ভক্তগণ বলেন যে, যতক্ষণ নী অৰ্জ্জুন ভগবানকে মানুষ 
ভাবে দেখিলেন ততক্ষণ তিনি প্রক্ৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। অতএব 
ভগবানকে WLI ভাবে Aol করাই উচিত। অপর এক শ্রেণীর ভক্তগণ 
বলেন যে সর্বদ। তাহাকে মান্ুষভাবে সন্দর্শন পাওয়াও কঠিন, wzoate 
সর্বদা তাহার নাম সক্ধীর্তন করা উচিত। সর্বদ। তাহার নাম সঙ্ধীর্তন 
করিলেই তাহাকে otter যায় । তাহার! বলেন 

“হে গোবিন্দ! কলিকালে তোমার নাম তোমা অপেক্ষা শতগুণ 
শ্রেষ্ঠ । তোমার পুজার oe অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন। কিন্তু তোমার 
নাম উচ্চারণ করিলে বিন! অষ্টাঙ্গ যোগেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।” 

“নারায়ণ এই মন্ত্র আছে এবং বাগিন্দ্রিঃ়ও বশবর্তী আছে। ইচ্ছা 
করিলেই লোকে নারায়ণের নাম গ্রহণ করিতে পারে। তথাপি যে azar 
হরিনাম সঙ্ধীর্তন হইতে বিরত থাকিয়া ঘোর নরকে পতিত হয় ইহ! 
অতি আশ্চর্যের বিষয় 1’ 

“এই সংসারে দান, ব্রত, তপ, TH, শ্রাদ্ধ ৰা পিতৃতর্পণ, সমস্তই হুরি- 

ঈঞ্কীর্তভন বিনা নিশ্ফল হয়।” 

“সংসার-নরকু-যন্ত্রা-গ্রস্ত পাপিঠ্ঠেরা বদি ভক্তিতাবে হরিনাম aka 
করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মুক্তি হুয়।” | 

এইরূপ উপাসনায় ঈশন্ষ্ট ব! শান্ত্রকল্লিত কোন একটী বিশেষ রূপ 
বা নাম বা aw উপাসকের প্রধান উপাস্য এবং awa ঈশ্বর রা fers 
গর্ভ বা বিরাট পুরুষ উপাসকের মনে অপ্রধান ভাবে খাকেন। এই উপা- 
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mata নামই প্রতীক উপাসন! ৰা অধ্যাসর্ূপিণী উপাসনা । এই উপাসকগণ 
শালগ্রথমশিলাকেই বিষ্ণু মনে করেন, প্রতিমাকেই ঈশ্বর ৰা আদ্যাশক্তি 
মনে করেন, ও শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন জীবগণকে এবং আপন আপন গুরুকেই 
ATH মনে করেন। 

প্রতীক উপাসনায় উপাস্য দেবদেবীর মূর্তি সসীম, সুন্দর এবং মনো- 
হারী হওয়ায় উপাসকের ভক্তি, প্রেম, এবং ন্নেহরস সহজেই Sefer’ 
উঠে এবং মায়াময় জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মনকে 
উপান্য ব্যক্তি বা পদার্থে নিশ্চল ভাবে সহজেই স্থাপন করা যায়! অসীম 
বিরাট পুরুষকে মনে ধারণা অতি কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ পিতা মাতা, 
ভ্রাতা, STAM, স্বামী, AWS, Fai, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি ভক্তি, প্রেম এবং 
শ্নেহের আম্পদগণ সকলেই সসীম। সুতরাং অনেকের পক্ষে বিরাট 
ডপাসন! অপেক্ষা প্রতীক উপাসনা সম্যক. গ্রীতিকরী এবং ফলদাত্রী। 
প্রতীক উপাসনা were হইলে সহজেই নিরাকার নির্বিকার নি ণ 
উপালন! আয়ত্ত হয়। . সেই জন্য পুরাণে কথিত আছে যে বলির কাছে 
ভগবান বামনমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং রাধিকার নিকট ভগবান, 
কুষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভক্তগণ যখন ভগবানকে পুজ। 
করেন তখন তাহাকে সসীম বামন অবস্থায় দর্শন করেন, এবং states 
আরাধিকাঁগণ * যখন অন্ত সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ধক এক ভগবানের আরা- 
ধনাই সার করেন তখন ভগবান. ইন্দ্রিয় এবং মন আকর্ষণকারী 1 পরম 
সুন্দর মূর্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেখা দেন। 

কিন্তু প্রতীক উপাসকগণের ইহা! মনে রাখ! কর্তব্য যে নিগুণ নিরা- 
কার অব্যয় অচিন্ত্য ব্রহ্দের উপাসন। যাহাতে সহজে আয়ত্ত হয় সেই 
উদ্দেশ্যেই প্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

শ্রীরবামোপনিষদ, বলিয়াছেন-- 


* রাখিকা ও ব্সারাধিক। এবং আরাধক শব্দ রাধ, ধাতু হইতে উৎপন্ন । 
+ FR ও আকর্ষণ এব কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন । 


Sela প্রবন্ধ | ১১৩ 


ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, ভেদ রহিত এবং. অশরীরী হইলেও উপাসক- 
দিগের fifa সৌকর্য্যার্থ তাহার রূপ কম্পন! হইয়া! থাকে । এইন্ধপে রূপ 
SAN দ্বার! নানা দেবতার কল্পনা হওয়ার পর সেই দেবতাদিগের পুংস্ব, 
Hy, হস্ত পদ নয়নাদি অঙ্গ সকল, feta, সুদর্শন, বজ্রাদি অস্ত্র সকল, 
শঙ্খ, চমরু, হার, কেয়ুরাদি ভূষণ সকল, শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণাদি বর্ণ 
সকল, বৃষভ, গরুড়, এরাবতাদি বাহন সকল, we স্থিতি সংহারাদি whe 
সকল, CHAS গন্ধব্ব বক্ষা্দি সেনা ASA, কম্পিত হয়। এই সমস্ত PAS 
হস্ত পদাদির সংখ্যা ও অস্ত্র, বাহন, সেনা, শক্তি, বণ, ভূবণাদি, ভিন্ন fea 
দেবতার aa, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কল্পিত হইয়া থাকে | AH প্রথমে ব্রদ্দের 
শরীর SHA হইয়া থাকে । ততপরে সেই শরীর ACHAT (১) পুং Mw 
(2) অঙ্গভূষণ অস্ত্রাদি (৩) বর্ণ ও বাহনাদি (8) শক্তি এবং (৫) সেন! কল্পনা 
দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা হইয়া থাকে । 

ছান্দোগ্যোপুন্বদ, বলিয়াছেন 

Sora উপাসনার তত্ব জানেন, তাহারা ও প্রণবদ্ারা উপাসনা করেন, 
যাহার উপাসনার তত্ব জানেন না, তাহারাও প্রণব হার! উপাসন1 করেন ! 
কিন্তু বাহজগতে কর্মের ফল যেমন জ্ঞান নিরপেক্ষ ERI: থাকে,উপাসন'র 
ফল সেরূপ নহে। লোকে হরীতকীর গুণ জাগুক আর নাই জানুক, 
সকলেরই হরীতকা ভক্ষণে একই রূপ বিরেচন VT | লোকে দাহক' ও দাহ্য 
পদার্থের গুণ জানুক আর নাই জানুক WIS ও TAF পদার্থ একত্র হইলে 
একই A দহনক্রিয়া হইয়া থাকে । কিন্ত উপাসনার ফল lat এব 
প্রকার হয় না। জ্ঞানীর উপাসনার ও অন্ঞানীর উপাসনার ফল * x । 
উপাসনার তথ্য জানিয়া এবং Sle সহকারে বে জ্ঞানী উপাসনা কেন 
তিনি উপাসনার তথ্যানতিজ্ঞ এবং অদ্ধারহিত উপানক অপেক্ষা ani qe 
ফল লাভ করেন। অজ্ঞানীদিগের উপাসনার একেবারে কল হয় না এমত 
নহে। বাস্তবিক অজ্ঞানীদিগের উপাসনারও কিছু ফল আছে এবং 
Sala উপাসনার অনধিকারী নহে। তবে বিদ্বান্‌ ব্যক্তির কর্মের সমবিক 
ফল এবং উচ্চাঙ্ষের উপাসনায় কেবল মাত্র বিদ্বান্‌ ব্যক্তির অধিকার হয়। 

: ১৫ 


১১৪ সরল বেদান্ত দর্শন | 


কিন্ত সকল প্রকার উপাসকেরই নিয়োক্ত ভগবন্ধাক্য সর্বদা! স্বর্ণ পথে 
রাখ! কর্তব্য ৫ 

যজ্ঞ, তপস্যা, দান, এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মে “সৎ”শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে | হে পার্থ হবন, দান, তপস্যা ও Baty যে কোন wy 
GM] সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই “অসৎ” বলিয়া অভিহিত হয়। 
BAS অনুষ্ঠিত wt, লোকা স্তরে বা ইহলোকে, কোন কালেই ফলগ্রদ 
হয় Al | 

বাস্তবিক যে উপাসক আপন ইষ্টদেবে ভক্তি ও প্রেমপুর্বক তাহার 
আদেশ আনন্দ সহকারে পালন না! করে তাহার উপাসনা! ভণ্ডামি মাত্র, 
তাহার উপাঁদনার কোন ফল নাই। 


উনবিংশ প্রবন্ধ । 


পি পাজি 


ry 
er 


উপাসনা SE | 

মুণগ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন 

সেই পরত্রহ্ম চিন্ময়, সর্বপ্রকার মুর্ভিবর্জিত সৰ্ব্বব্যাপী ও একঘন। 
তিনি প্রকৃতির অষ্টা সুতরাং প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, 
এবং অবিদ্যা প্রভৃতি কোন প্রাক্কৃতিক পদার্থ ই তাহার উপাধি ace | 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন 

ব্ৰহ্মের কোনও প্রকার শরীর বা মূর্তি নাই। শরীরমাত্র ত্রই নশ্বর ও 
মায়াময় । স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থে ই ব্রহ্ম নিত্য অবিকৃত আত্মাভাবে 
অবস্থিত। বাস্তবিক একমাত্র ব্ৰহ্ম for অন্ত কোন পদার্থের পারমার্থিক 
অস্তিত্ব নাই। এই মায়াময় জগৎ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং এই সমস্ত জগৎ 
ব্যাপিয়া তিনি সৰ্ব্বদা বর্তমান আছেন। যে সাধক তাহাকে আপনার 
আত্ম! বলিয়! অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তিনি সমস্ত 45 
হইতে মুক্ত হন। 

শ্বেতাশ্বতরোঁপনিষদ, বলিয়াছেন-_ 

ঈশ্বরের শরীর নাই, ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই, ঈশ্বরের সমান নাই,ঈশ্বরের 
শ্রেষ্ঠ নাই । স্বভাবতই তাহার সর্বপ্রকার জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া করিবার 
শক্তি আছে অর্থাৎ তিনি সর্বদা সমস্ত পদার্থই জানেন এবং তাহার সঙ্কল্প 
মতেই সমস্ত জগৎ স্থষ্ট ও চালিত হয় | 

ভগবান্‌ মন্ধ বলিয়াছেন-_ 

আত্মাই সমুদায় দেবতা) সমস্ত জগৎ আত্মাতেই অবস্থিত; আত্মাই 
শরীরিগণের কর্দযোগ সংঘটন করিয়া থাকেন। অগ্রে দেহাকাশে বাহ্যা- 
কাশ, চেষ্টাম্পর্শের কারণ প্রাণবাধুতে বাহাবাদু, অন্ন পাঁককারী ও চাক্ষুষ 
তেজে NASH, দেহদ্জলে বাহজল, শার।রিক পার্থিবাংশে বাস্বপার্থিব" 
মুর্তি সকল, মনে চন্দ্র, শ্রোত্রে দিক, পাদেন্দ্রিয়ে বিষ্ণু, বলে হর, বাগিন্রিয়ে 
অমি, বায়ু ইন্দ্রিয় মিত্র, এবং উপস্থে গ্রজাপতি সপ্নিবেশিত অর্থাৎ ভাবনা 


১১৮ সরল বেদান্ত দর্শন। 


বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, তাহার নাম কীর্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাহার পদ- 
সেবন, তাহার পূজা, তাহার বন্দন, তাহার দাস্য, তাহার সখ্য, এবং 
তাহাকে আত্মনিবেদন, এই নয় প্রকারে ভগবান, বিষ্ণুর ভজনা করাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা । | 

ae ভগবানকে স্মরণ হইবে এই আশায় কোন কোন ভক্ত আপন 

শরীরে, গৃহে ও বস্্রাদিতে নারায়ণ, শিব, এবং অন্তান্য দেবদেবীর চিত্র 
ও নাম অঙ্কিত করেন। AMM তাহার নাম স্মরণ-পথে থাকিবে এই 
আশায় কেহ কেহ পুত্র কম্ঠাদির নাম গোবিন্দ, কৃষ্ণ, শিব, রামচন্্র, 
দুর্গা, অন্নপূর্ণা, লক্ষী, শঙ্করী প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। এবং দয়া, ভগবৎ- 
স্পৃহা! ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক ; সত্যবাক্য, হিতবাক্য, শ্রিয়বাক্য, 
ও স্বাধ্যাক্স, এই চারি বাটিক ; এবং দান, পরপরিত্রাণ ও পূজা, এই তিন 
কায়িক ; এই দশ প্রকারে ভগবানের ভজন করেন। তাহারা অঙ্কন, 
নামকরণ, এবং ভজন, এই তিন প্রকারে ভগবানের সেবাই পরমপুরুষার্থ 
মনে করেন। | 

আবার কেহ কেহ বলেন উপাসন। পাঁচ প্রকার । অভিগমন, উপাদান, 
Zan, শ্বাধ্যায়, ও যোগ। অভিগমন শব্দে ভগবৎ স্থানের মার্জন ও 
লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপাদির দান। ইজ্য! শবে 
পূজা । স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্ৰজপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ. নামসন্কীর্তনাদি, ও 
ভগবত্তত্ব প্রকাশক শাস্ত্রের অভ্যাস । যোগশবে একা গ্রচিত্তে ভগবদনুধ্যান। 
এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান আবিভূ্তি হয় এবং 
চরমোতৎকর্ষ অবস্থায় যখন. অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন ভক্তবৎসল 
ভগবান্‌ উপাঁদককে আবৃত্তি রহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। 

আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে কোন প্রকারেই হউক ন! কেন 
সৰ্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করাই পরম পুক্রষার্থ। অতএব তাহার! শয়ন, 
ভোজন, গমন, উপবেশন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাৰ্য্যে, 
তীর্থাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, চন্দ্র Th গ্রহণ ও ব্রত পর্ধদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, 
এবং বিভূতিশালী মান, এবং তেজস্বী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন 


উমবিংশ প্রবন্ধ | ১১৯ 


পদার্থে, ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
তাহাদের মতে চলিলে, ভগবানের অনন্ত মহিমা কোন না কোন ভাবে 
সর্বদা এবং সর্বত্র ভক্তের হৃদয়ে বর্তমান থাকে | 

আবার জ্ঞানভেদেও উপাসনার তারতম্য হইয়া থাকে । নীতা 
বলিয়াছেন__নানাভাবে প্রতীয়মান জগৎ যে জ্ঞান দ্বার! মায়াময় বলিয়া 
জ্ঞাত হয় এবং যে জ্ঞান দ্বার! অব্যক্তাদি স্থাবরাস্ত সমস্ত ভূতেই এক Way 
Hos আত্মা-মাত্র দৃষ্ট হন সেই জ্ঞান সাত্বিক জ্ঞান। 

নানা ভাবে প্রতীয়মান জগৎ যে জ্ঞান দ্বারা সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং 
যেজ্ঞান দ্বারা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হয় সেই 
জ্ঞান রাঁজসিক। এ জ্ঞানের বশীভূত হইয়া wi, সমাজ, দেশ, গ্রাম 
প্রভৃতিকে ঈশ্বর প্রাপ্তি অপেক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপাসনাকে 
ঈশ্বরোপাসনার অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনুষ্য মনে করে। এই রাজসিক জ্ঞান 
সাত্বিক জ্ঞান অপেক্ষা! নিকৃষ্ট । 

যে জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য মনে করে যে পারমার্থক অবলম্বন yo কোন 
এক ব্যক্তি বা বস্তু বা কাষ্ঠ বা Ns বা ধন বা সম্পত্তি ব ক্ষমতা ব! বল 
বা রূপ বা যৌবন বা অন্ত কোন তুচ্ছ পদার্থই ঈশ্বর বা সর্বশ্বধন,এবং Say 
ভিন্ন wo কোন ইষ্ট বস্তু বা ঈশ্বর নাই, সেই জ্ঞান তামসিক জ্ঞান। এই 
জ্ঞান সর্বাপেক্ষা! অধম | 

যে ভক্ত শ্রদ্ধা পূর্বক ঈশ্বরকে যে ভাবে উপাননা করিতে ইচ্ছা করে 
ঈশ্বর তাহাকে সেইভাবে শ্রদ্ধান্বিত করেন। 

সে ব্যক্তি সেইরূপ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে সেই ভাবে 
উপাসনা করে। এবং সেই উপাসনার যে ফল হওয়া উচিত সেই ফল সে 
লাভ করে। কিন্তু সেই ফল সে স্বতন্ত্র ভাবে লাভ করে না । সর্ধ-কর্মম- 
ফল-প্রদাতা ঈশ্বরই তাহার কর্মের উপযুক্ত ফল তাহাকে প্রদান করেন। 
ঈশ্বর স্বয়ং কোন কর্ম করেন ন!। তিনি যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম 
করিন্বাছেন তন্বারাই তপস্যা উপাসনা অহিংস! প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের এবং 
কাম ক্রোধ লো প্রভৃতি পাপকর্ম্মের ফল নিষ্পন্ন হয়। 


১২০ সরল বেদ স্ত দর্শন 1 


ange উপানক সকল যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা oe এবং নশ্বর ৷ 
যাহার! হিরণ্যগর্ভ প্রমুখ দেবগণকে Awl করে তাহার! দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এবং ধাহারা fra acaa উপাসনা করেন তাহারা ব্রহ্মনির্্াণ প্রাপ্ত হন 
অর্থাৎ মুক্ত হন। সুতরাং সত্য জান আনন্দ নিগুণ sepa উপাসনাই 
সর্বতোভাবে FSA | 

বিবেকশুপ্ত ব্যক্তির! ব্রহ্মের নিরাকার নির্বিকার প্রপঞ্চাতীত পরমাস্ম- 
স্বরূপ ভাব জানিতে পারে না। তাঁহার! BACH দেবতা-মন্ব্য-মতস্য- 
কৃর্মা্ি প্রতীক-ভাবে মনে করে। | 

MAA মায়াপ্রভাবে জীবপণ মোহ্গ্রস্ত হইয়া ব্রঙ্গকে নিত্য,শুদ্ধ,বদধ,মুক্ত, 

নিগুণ আত্মা স্বরূপে না দেখিয়! রঙ্জ,তে সর্পবুদ্ধির TH ব্রঙ্গতে জগৎ 
দর্শন করে। সুতরাং যতদিন al তাহাদের মোহ ঘুচিয়া যায় ততদিন 
নিগুণ aH তাহাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন না এবং তাহার! তরঙ্গের স্বরূপ 
জানিতে পারে না। ; 

বাস্তবিক নিগুণ ব্রক্মজ্ঞানই চরম জ্ঞান। অন্ত সমস্ত জ্ঞান এবং সাধন! 
নিগুণ ব্রহ্গঞ্জান লাভের উপায় মাত্র। নিগুণ amet ব্যতীত মুক্তির 
অন্ত উপায় নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিবদ, বলিয়াছেন 

এই ভুবন মধ্যে এক পরমাত্মাই অবিদ্যার্দি বন্ধ কারণ নাশ করেন। 
সেই আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। অগ্নি যেমন সমস্ত পদার্থ দ্ধ করে, 
আত্মজ্ঞানও সেইরূপ অবিদ্যা এবং আবদ্যার STH ধ্বংস করে। বেদাস্ত 
বাক্যের aH সম্যক, বুঝিয় Feral আপন মনকে fete করিতে পারেন 
তাহাদের হৃদয়ে বন্ধ প্রকাশিত হন। তাহাকে জানিতে পারিলে জীব 
মৃত্যুকে অতিক্রম করে। fen মুক্তির অন্ত উপায় নাই। 
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নিস 
উপাসনার অঙ্গ বা সাধনা | 


৷ এক্ষণে দেখা গেল যে এক অন্বয় ব্ৰহ্ম ভিন্ন অন্ত কোন বস্তর বা ব্যক্তির 
পারমার্থিক অস্তিত্ব ate, অবিদ্যা বশতই জীবগণ ন্বপ্নদর্শনের ন্যায় 
অদ্বৈত ব্ৰহ্মে জগৎ দর্শন করে, আবার অবিদ্যা ঘুচিলেই জগতের 
অন্তিত্বজ্ঞান লোপ প্রাপ্ত হয়। আরও দেখ! গেল যে, এই অবিদ্যা. ae 
করিবার জন্ত বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রয়োজন এবং তজ্জন্য ভগব্তক্তগণের 
সহিত কথোপকথন এবং বেদ্গান্তাদি শাস্্রসমূহ সর্বদা ভক্তিভাবে জালো- 
চনা করা কর্তব্য । আরও দেখা গেল যে, Srna অনুগ্রহ ভিন অন্ত 
কোন উপায়ে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের যথার্থ মন্ন্ম সাধকের মনে 
সম্যক. প্রতিভাত হয় না এবং নেই wate নিশ্চলভাবে aca চিত্ত 
স্থাপন পূর্ব্বক AHA উপাসনা করা সাধকের সর্ধতোভাবে কর্তব্য । 
আরও দেখা গেল যে, অধিকার ভেদে ব্রহ্মের উপাসনা ছুই প্রকার । 
যাহারা শাস্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত হইয়া নিগুণ 
ব্রদ্দের উপাসনা করিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে fre’ উপাঁসনাই 
বিছিত। এবং যাহারা নিগুণ উপাসনার অধিকারী নহেন তাহারা সগুণ 
উপাসনা! দ্বারা ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া frees উপাসনার অধিকারী হইবেন 
এই উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য সগুণ উপাসনাই বিহিত | 
৮গীতায় ভগবান, বলিয়াছেন 

যাহারা আপন ইন্দ্রিযগণকে সর্ধতোভাবে নিগৃহীত করত সর্বদা হর্ষ 
বিষাদ রাগ দ্েষাদি পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত প্রাণিগণের হিতে রত থাকিয়া 
অক্ষর অনির্দেশ্য অব্যক্ত অচিন্ত্য সৰ্ব্বব্যাপী সর্বপ্রকার-পরিবর্তনরছিত 
নির্বিকার নিত্য নিগুণ আত্মার উপাসনা করেন তাহার! ব্রহ্মনির্ব্বাণ 
প্রাপ্ত হন। 


১৬. 


১২২ সরল বেদান্ত দর্শন | 


অতঃপর ভগবান, বলিয়াছেন 

জীবগণ স্বভাবত ইন্দ্ৰিয়নুখ পরায়ণ, wate, মন এবং হইন্সিয়গণকে 
com বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার BAS Sew সংস্থাপন করা ইন্জ্রিয়সুখ- 
রত জীবগণের পক্ষে ক্লেশকর। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ষেয় উপাসনায় কতক 
পরিমাণে ইন্দ্রিয় ও মনের তৃপ্তি হইতে পারে বলিয়া সাধকগণের পক্ষে 
সগুণোপাসন। ততটা ক্লেশকর নহে। fee নিগুণোপাসনায় মন বা 
কোন ইন্ছ্রিয়ই পরিতৃপ্ত হয় না, সুতরাং নিগুণোপাসনা অধিকতর 
ক্লেশকর | 

জীবগণ অতি কষ্টে এই নিগুণোপাসন! আয়ত্ত করিতে পারে। সেই 
জন্য অপেক্ষাকত নিয়াধিকারীর জন্য ভগবান, ব্যবস্থা করিয়াছেন 

বাহার! আমার উপর সমস্ত we সমর্পণ পূর্বক একমাত্র আমারই 
শরণ গ্রহণ করিয়া! আমাকে সগুণভাবে ধ্যান করত আমারই উপাসনা 
করেন আমি সেই সমস্ত ভক্তগণকে অচিরেই নিগুণোপাসনার অধি- 
কারিত্বে উন্নীত করত তাহাদিগকে সৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার 
Sl . অতএব সগুণভাবেই হউক আর নিগুপণতাবেই হউক যে প্রকারে 
পার সর্বদা ভক্তিপুর্বক আমাতেই মন ও বুদ্ধি স্থাপিত কর । তাহ! 
হইলে পরিশেষে তুমি নিশ্চয়ই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হুইবে। 

বছায়। সর্ব! বন্ধে চিত্ত সংস্থাপন করিতে না পারেন তাহাদের জন্য 
তগব্যন, বলিয়াছেন 

যদি feastca দীর্ঘকাল ধরিয়া আমানে চিত্ত সংস্থাপন করিতে ন! 
পার তাছা হইলে স্বল্পকালের জন্যও আমাতে চিত্ত সংস্থাপনের জন্য 
বারম্বার অভ্যাস কর । অভ্যাস যোগের দ্বারা ক্রমশঃ আমাতে দীর্ঘকাল 
চিত্ত সংস্থাপন বা আমার উপাদনা করিতে শিখিবে। 

যদি স্বল্প কালের জন্যও বারথার আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিতে সমর্থ 
al হও তাহা হইলে আমার উদ্দেশে দান ব্রত উপবাগ পূজ! পরিচর্যা 
নাম সঙ্বীর্ভনাঙ্গি কৰ্ম্ম করিবে । আমার উদ্দেশে কর্স্ম করিতে করিতে 
ক্রমশঃ উচ্চাধিকানদী হইয়া অৰশেষে মোঙ্গপদ পাইবে । 
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দি আমার উদ্দেশে কর্ম করিতে অশক্ত হও তাহা হইলে তোমা 
দৈনন্দিন কর্তব্য TAZ করিও, তৰে সৰ্বদা মনে করিও যে a ot তুমি 
আপন সুখের জন্য করিতেছ না few আমার আদেশেই করিতেছ ; এবং 
এই প্রকার ভাবনার দ্বার মনকে সংযত রাখিয়া সকল কর্মের wefan 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিও । এইরূপে কর্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছা! পরিত্যাগ করিতে 
পারিলেই শাস্তি আপন] হইতে আসিবে। 

বাস্তবিক কনম্মফল ত্যাগই সাধনার পধান অঙ্গ । ইহাই সাধনাৰ 
প্রথমে, ইহাই সাধনার মধ্যমে, ইহাই সাধনার চরমে । কর্মফল ত্যাগ 
fea নিবৃত্তি মার্গের কোন সাধনাই সুসম্পন্ন হয় ন। এবং AT কর্মফল 
ত্যাগই মুক্তির অব্যবহিত কারণ। লেই জন্য ভগবান, নিয়াধিকারীর 
পক্ষে দৈনন্দিন কর্তবা কর্দের ব্যবস্থা করিয়া! তাহাকে Q কর্মের ফল 
প্রাণির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং পরক্ষণেই বলিলেন — 

aace al জানিয়। sacs চিত্ত সংস্থাপনের strata চেষ্টা কর! 
অপেক্ষা ARCH পরোক্ষভাবে জান! cam আবার Say কেবল মাত্র 
পরোক্ষভাৰে জানা অপেক্ষা ব্ৰহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাহার 
ধ্যান করা ca! আবার উক্তরূপে ত্রদ্গের ধ্যান অপেক্ষা AH খলু 
ইদং ব্ৰহ্ম অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রক্ম এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সর্বকম্্রফল 
SIN CHT) সকল কর্মের ফলপ্রাধির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে 
পারিলেই অনস্তশাস্তি পাওয়া যায়। 

সাধক সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন 

যিনি আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি crete, আপনার সমকক্ষ 
ব্যক্তির প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন এবং আপনাঘ্ধ অপেক্ষা হীন ব্যক্তির প্রতি 
কৃপালু, fafa সকল বস্ততেই মমতা শৃন্ত, তপন্বাধ্যায়াহুষ্ঠান নিমিত্ত কোন 
অভিমান বাহার মনে স্থান পায় না, সুখ বা দুঃখ ধাহাকে বিচলিত করিতে 
পারে না। আভতায়িগণের afse যিনি ক্ষমাশীল, ঘিনি সদ! সস্তষ্ট, 
হাহাঁর চিত্ত সর্বদা আত্মখ্যান নিরত, যাহার স্বভাব সংযত, আত্মতত্ব বিষয়ে 
trata কিছুমাত্র সংশয় নাই, ধীহার মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আমাতে 
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স্মর্সিত, তিনিই আমার ভক্ত এবং তিনিই আমার প্রিয় | যাহ! হইতে কোন 
জীব.পস্তাপিত হয় না, কোনও জীব হইতে যিনি কোন প্রকার PIs 
করেন না, faa লাভে হর্ষ, অপ্রিয় ঘটনায় রোষ, তঙ্করাদি হইতে ভয়, এবং 
Sy কোন কারণ জনিত উদ্বেগ ধাহার মনে স্থান পায় না, তিনি আমার 
প্রয়। সর্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, বাহ্াভ্যন্তর শৌচ সম্পন্ন, দক্ষ, অনাসক্তচিত্ত 
Rover অনিষ্ঠ ঘটনা হইলেও অক্ষুন্ধ/ব্যক্তি সর্ব প্রকার কামনা পরিত্যাগ 
yee আনাকে প্রকান্তিক ভক্তি করেন এবং আমার প্রিয় হন। ইষ্ট 
প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দোৎফুল্ল হন না, অনিষ্ট ঘটনাকে যিনি দ্বেষ করেন 
না, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর যিনি আকাজ্ষা করেন না, মঙ্গলামঙ্গলের দিকে 
লক্ষ্য না atfan যিনি একমনে আমার Saal করেন, তিনি আমার fala 
শত্রু ও মিত্রে ঘমদর্শী, মান ও অপমানে অক্ষোভিতচিত্ত, শীতোষ্ণ সুথ 
দুঃখে হর্ষ বিষাদশূন্য, সর্বত্র অনাসক্ত, নিন্দা ও xfs ata অবিচলিত, 
যংযতবাক্‌, সদ! সন্তষ্ট, আশ্রয় মণ্ডপাঁদিতেও মমত্বরহিত, নির্দিষ্ট বাস শুন্য, 
এবং ব্যবস্থিতচিত্ত, বে সাধক সর্বদা আমার ভজনা করেন তিনি আমার 
প্রিয়। যে সকল সাধকের! আমাতে ভক্তিমান্‌ ও মৎ পরায়ণ হুইয়! এই 
সমস্ত ead মোক্ষসাধক উপদেশ শ্রদ্ধাপুর্ধক পালন করেন তাহার! 
আমার অতিশয় faa সুতরাং এইরূপ অন্ুষ্ঠানই সকল মুমুক্ষুর কর্তব্য । 

কাম। পরিত্যাণ্ধই যে প্রধান সাধনা এ কথা নানা স্থানে বারম্বার 
কথিত আছে। | 

বৃহদারণ্যকেরপনিষদ্‌ বলিয়াছেন 

জীব যখন আপন হৃদয়স্থ সমস্ত কামন! পরিত্যাগ করিতে পারেন তখন 
আপন মরণনীল ভাব পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন এবং এই শরীরে 
থাকিতে থাকিতেই মোক্ষপদ প্রাপ্তি হন। 

সুগ্ডকোপ(নষ ২ ৰলিয়াছেন-- 

যে ব্যক্তি দৃষ্টাদৃ কাম্য বস্তু সকল চিন্তা করত তাহাদিগকে প্রার্থন! 
করে দেই কামনা AAS ব্যক্তি সেই সকল কামনার জন্য সেই সকল 
কাম্যবস্তর আকাক্ষার সহিত ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে.। ঘে 
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সাধকের এই জীবনেই সমস্ত কামন! ধ্বংস পায় সেই সাধক কামনা fare 
হইয়া পরমার্থ তত্ব জানিতে পারেন ও কৃতার্থ হন | 

প্রশ্নোপনিষৎ বলিয়াছেন-__ 

জীবদ্দশায় যে যে বিষয় জাব চিন্তা করে মৃত্যুকালে সেই সেই বিষয়ের 
চিন্তা জীবগণকে অধিকার করে। তখন জীবের অন্য সমস্ত বৃত্তি ক্ষীণ 
হইয়া যায় এবং উক্ত বাসনাময় জীব লিঙ্গঈশরীরধারী জীবনরূপে. অবস্থান 
SCA | BABA যে লোকে উক্ত বাসনা সকলের প্রাধান্ত আছে সেই লোকে 
উদ্দানবাঘু উক্ত বাসনাময় জীবকে লইয়া যায় এবং সেই লোকে এ জীবের 
জন্ম হয়। Wats ধে সাধক সমস্ত কামনা! পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় Ai | 

৮গীতা বলিয়াছেন = 

যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্বক বাহলাভনিরপেক্ষ 
হুইয়! আপন আত্মাতে ত্রহ্গদর্শন করত Ha থকে ন,তখন তাঁহাকে বিদ্বান্‌ 
রা আত্মারাম বা আত্মক্রীড় বা সন্যাসী বা স্থিতগ্রজ্ঞ বলা বায়। 

দুঃখে পড়িলে যাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না এবং স্থখপ্রাণ্ি হইলে যিনি 
সেই সুখের স্থিতির আকাঁজ্ষা করেন না সেই আসক্তি-ভয়-ক্রোধ-বিমুক্ত 
সাধককে মুনি বা স্থিত প্রজ্ঞ বা ত্যক্ত পুত্র মিত্র লোকৈষণ a সন্ন্যাসী বল! 
যায়। 

an মিত্র শরীর প্রাণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যে সাধকের আসক্তি 
নাই, যিনি শুভ বিষয় প্রাপ্তিতেও হৃষ্ট হন না এবং অপ্তভ বিষয় ঘটিলেও 
frag হন না, সেই হর্ষ-বিষাদ-্জাসক্তি-বর্জভিত সাধকের প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে বলা যায়। কোন HBA ভয় পাইলে কুর্ম্ম যেমন আপনার সমস্ত 
অঙ্গ AE চিত করে সংসারভীত সাধক সেই প্রকার যখন সমস্ত বিষয় হইতে 
আপনার সকল ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহরণ করেন তখন তাহার প্রজ্ঞাকে প্রত্তি- 
চিত বলা যায়। ইন্ট্রিরদ্বার! বিষয়ভোগে অসমর্থ, জড়, আতুর বা উপবাস- 
পরায়ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় বটে কিন্ত তাহাদের 
রিষয়াভিলাষ নষ্ট হয় না। যে সাধক স্থিতপ্রল্ত হইয়াছেন তিনিও বিষয় 
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সমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, অধিকন্ত তত্বজ্ঞান হওয়ায় তাহার বিষয়াভিলাষ 
বিনষ্ট হইয়া ata যে সাধক স্থিতপ্ৰজ্ঞ হইতে ইচ্ছ৷ করেন তাহার প্রথম 
কর্তব্য এই যে তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন । মনের 
উপর ইন্জিয় সকলের কার্য্য অতিশয় বলবৎ । এমন কি মোক্ষার্থে বত্বশীল 
মেধাবী পুরুষের মনকেও কখন কখন তাহার ইন্দ্রিয় সকল টির 
ব্যাকুল করত বিষয়ভোগে লইয়! যায়। 

ইন্দ্রিয় সকলকে চিরকালের ae দমিত রাখিবার উপায় এই যে 
প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে সংবমপুর্বক মনকে আত্মচিন্তায় রত কর এবং 
তাহার পর 2 ভাবে লংযতেন্দ্রিয় এবং ব্রক্মচিস্তায় রত থাকিতে অভ্যাস 
কর। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ সর্ধতোভাবে ইন্দ্রিয়- 
গণকে দমন করিতে সক্ষম হইবে এবং স্থিতপ্রস্ছ হইতে পারিবে । মনকে 
ব্ৰহ্মচিন্তায় রত করিতে না পারিলে জীব সংযতেন্দ্রিয় হইতে পারে ন।। 
মনের শ্বাভাবিকধর্মই এই যেমন সর্বদা কোন ন। কোন বিষয় চিন্তা 
করে। ব্রহ্মচিন্তায় রত ন! হইলে মন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের বিষয় চিন্ত! 
করিবেই করিবে । মন যাহ চিন্তা করে ক্রমশঃ তাহাতে তাহার আসক্তি 
ছয়! আসক্তি হইলে জীব সেই আসক্তির বিষয় পাইতে কামনা করে। 
কাম্যদ্রব্য না পাইলেই ক্রোধ SW) We হইলে জীবের কার্য্যাকার্ধ্যজ্ঞান 
লোপ পায়। কার্ধ্যাকার্ধ্যজ্ঞান লুপ্ত হইলেই হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। ' 
হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইলেই মনুষ্য পশুর সমান হয় এবং পশুর ন্যায় 
ধুদ্ধিবিহ্ীন হইলে মনুষ্য বিনষ্ট হয় অর্থাৎ পুরুষার্থ সম্পাদনের. কোন 
ক্ষমতাই তাহার থাকে না। অতএব সর্তোভাবে বিষয়চিত্তা পরিত্যাগ 
পূর্বক মনকে Tay রত রাখিবে। যে সাধক বিষয়সমূহে আসক্তি এবং 
দ্বেষ পরিত্যাগপূর্বক সমাক্রূপে বশীভূত ইন্জিয়গণদ্বার! শান্ত্রবিহিত বিষয় 
নকল যথাবিধি উপভোগ ফরেন তিনি মনকে anfoeta রত রাখিতে 
পারেন এবং চিত্তপ্রসন্নতা। লাভ করেন। চিত্তপ্রসয্ন হইলে জীবের সকল 
git ধিনষ্ট ex এবং বুদ্ধি লংশঙপূন্ত হইয়। SoH নিশ্চলভাবে অতিঠিভ EF | 
ধাঁহার ইঞ্জির এবং হন লম্পূ্ণগ্দিপে বশীভূত না হয় তাহার নিশ্চয়াস্মিক' বুদ্ধি 
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হয় না এবং পে ব্রহ্গচিত্তাতে রত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রক্গচিস্তায় 
রত হইতে পারে না তাহার বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না এবং বিষয়তৃষ্ণ। 
হইতে নিবৃত্ত না হইলে সুখের সম্ভাবনা নাই । 

Aton উঠিলে নাবিক অপ্রমত্ত ভাবে থাকিয়া বল এবং কৌশলপূর্ব্বক 
নৌকাকে আপন গন্তব্য পথে না রাখিলে বায়ু যেমন নৌকাঁকে পথভ্রষ্ট 
করে এবং বিপথে লইয়া যায় সেইরূপ যে'মন ইঞ্জিয়নকলকে দমনে না 
রাখিয়া তাহাদিগকে আপন আপন বিষয়ে বিচরণ করিতে দেয় এবং 
আপনিও সেই সকল বিষয় কর্তৃক ইন্্রিয়গণের সহিত আক্কষ্ট হয় সেই মন 
বিবেক জনিত বুদ্ধিকেও ব্রন্মধ্যান হইতে বিপথে লইয়া যায় এবং ঘিষয়- 
ধ্যালে রত করে। অতএব হে মহাবাহো অর্জুন ! যে সাধকের ইন্দ্রিয় 
সকল আপন আপন বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাহাকেই 
স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। BROW সাধারণ লোকের পক্ষে অজ্ঞানান্ধকারাবুত 
কিন্তু স্থিতপ্রজ্জের পক্ষে আলোকময়। 

সাধারণ লোকে বিলাপ দ্রব্য সকলের দোষগুণ জানে এবং তাঁছা- 
দ্রিগকে ভোগ করে কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞজ সাধক জীবন ও স্বাস্থ্ারক্ষার 
প্রয়োজনীয় শাস্জ্রান্থমোদিত দ্রব্য ভিন্ন অন্য দ্রব্যের সংবাদ রাখেন না এবং 
তাহা ভোগ করেন না। 

নদনদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া! যেমন সমুদ্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতে 
পারে না কিন্ত সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ কাম্যবস্ত সকল যে 
সাধকের ইন্দিয়গোচর হইলেও তাহার মনকে ক্ষোভিত করিতে পারে ন! 
কিন্তু তাহার মনে লয় প্রাপ্ত হয় সেই সাধকই শাস্তি প্রাপ্ত হন। 

যে সকল ব্যক্তি কাম্যবস্ত সকল প্রার্থনা করে তাহাদের শাস্তি হয় না। 

অপ্রাপ্ত বস্তুর কামনা এবং প্রাপ্তবস্ততে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহা- 
পদার্থ সমূহে এবং শরীর ইন্জিয় মন ও বুদ্ধিতে মমস্বজ্ঞান বর্জন করত 
সমস্তই ঈশ্বরের এই ভাবন। সুস্থির করিয়া যে সাধক জীবন যাত্রা! নির্বাহ 
করেন তিনি teats হন। 

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা! ইহা! লাভ করিলে আর সংসারের 
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মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না।, মৃত্যুকালে ক্ষণকালের জন্যও যিনি এই জ্ঞান 
প্রাপ্ত হন তিনিও ব্রহ্গনির্বাণ প্রাপ্ত হন। যাহার! চিরকাল ধরিয়া এইরূপ 
বন্ধনিষ্ঠাবান্‌ তাহাদের কথ! আর কি বলিব। 


~0()o()o— 
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কর্মফল প্রাপ্তির ইচ্ছাত্যাগ বা কামনাত্যাগই যে একটী প্রধান 
যোগ তাহা শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ সাধক যোগারূঢ় 
হইতে ন! পারিবেন ততক্ষণ তাহার পক্ষে কর্ম করিবার ব্যবস্থা আছে, 
fee এই oh কামনাপরিত্যাগপূর্ব্বক না করিলে সাধক কখনই ষোগারড় 
হইতে পারিবেন না । এই জন্যই ভগবান, অঞ্জুনকে বলিয়াছেন 

কর্খেতেই তোমার অধিকার অতএব আপন কর্তব্য FH তুমি সম্যক. 
রূপে নির্বাহ করিবার চেষ্টা কর। কর্মের ফলে তোমার অধিকার নাই 
সুতরাং কর্ম করিবার চেষ্টা করিলেই বে তুমি কৃতন্কার্ধ্য হইবে এমন 
মনে করিও না. । . এবং কৃতকর্মের ফলকামনা করিও না। আবার 
কর্মের ফলে তোমার অধিকার নাই বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও ন1। 
ey তিন প্রকার (১) শান্ত্রবিহিত কর্ম্ম, যাহাকে সচরাচর কেবলমাত্র 
কর্ম বলা যায় ; (২) অকৰ্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ ; (৩) বিকর্ম্ম, অর্থাৎ 
শান্ত্রনিধিদ্ধ কৰ্ম্ম । ঘে কর্ম্ম করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, অর্থাৎ বিকম্ম 
একেবারেই করিবে না। আলস্য বশত কর্ম পরিত্যাগ বা অকর্ম্ম শাস্ত্রে 
নিন্দিত, qoute Wot পরিত্যাগ করিবে । পরিশেষে কর্মের ফলকামনা 
পরিত্যাগপূর্বক শান্ত্রবিছিত et করাই জীবগণের কর্তব্য অতএব 
তাহাই করিবে। 

হে ধনঞ্জয় ! কর্মে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক যোগস্থ zen তুমি আপন 
কর্তব্য কর্ম wai কর্মের সিদ্ধি এবং অদিদ্ধিকে সমতুল্যভাবে দর্শন 
করার নাম যোগ। যোগস্থ ব্যক্তি আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি ক্বৃত- 
কাৰ্য্য না হন তাহ! হইলে দুঃখিত হন না। এবং যদি কৃতকাৰ্য্য হন 
তাহ! হইলেও আনন্দিত হন না) 
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এই প্রকারে নিষফষামভাবে এবং ফলনিরপেক্ষ হইয়া কর্ম করিতে 
করিতে সাধক ক্রমশঃ যোগাড় হন। যতক্ষণ না তিনি যোগারূঢট হন 
ততক্ষণ তাহার পক্ষে SHS একমাত্র সাঁধনা | এই অবস্থায় Stare 
যোগারুরুক্ষু বল! যায়। উল্লিখিত কর্ম্মযোগরূপ সাধন! দ্বারা যোগান 
হইলে পর সাধক শাস্ত, দাত্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাশীল ও সমাহিত 
aaa আপন আত্মাতে পরমাত্ম দর্শন করেন এৰং অবশেষে সমন্তই আত্মা 
বলিয়া দেখিতে পান । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যোগার কাহাকে বলে? তজ্জন্ত 
ভগবান, বলিয়াছেন “যখন সাধক ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয়ে আসক্ভিশৃন্য 
হন এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রতিষিদ্ধ কোন sone তাহার প্রবৃত্তি 
থাকে না এবং ইহলোকে এবং পরলোকে যত প্রকার কামন। হইতে 
পারে সে সমস্তই তিনি পরিত্যাগ করেন তখন তিনি যোগার 
শববাচ্য হন।” 

সংসারে যোগারঢ় পক্ষ অতি বিরল। সুতরাং সাধারণ সাধকের 
পক্ষে বুঝিতে হইবে যে কর্ম্মই বিহিত। তবে প্রাকৃত লোকের সহিত 
সাধকের প্রভেদ এই যে প্রাকৃত লোক ফল-কামনা-পরতন্্ব হইয়া SY করে 
কিন্ত সাধকের কর্ম faery | 
কৰ্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে ৬গীতা বলিয়াছেন 

যাহার পক্ষে যে কর্ম্ম নিত্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত আছে তাহার পক্ষে 
সেই কর্ম পরিত্যাগ অবর্তব্য। মোহ বশত নিত্য et পরিত্যাগকে 
তামস ত্যাগ বলে। অমুক কর্তব্য wy করিতে গেলে আমার শারীরিক 
ক্লেশ হইবে এই ভয়ে যদি কেহ কোন কর্তব্য কর্ম্মকে দুঃখজনক মনে 
করত উক্ত কর্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ত্যাগকে রাজস 
ত্যাগ বলে। হে অৰ্জ্জুন! কর্তব্য কর্ম অবশ্যই করিতে হইবে এই 
ভাবিয়া যে ব্যক্তি সমস্ত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু দেই কর্ম্মা- 
MOA আলক্ত হন না এবং তজ্জ্রনিত কোন ফলেরও কামনা করেন না 
শান্ত তাহাকেই সাত্বিক কর্শ্মত্যাগী বলিয়াছেন | 
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aise বলিয়াছেন-_ 

বে পর্য্যন্ত সাধকের অজ্ঞান খুচিয়া অদ্বৈতজ্ঞান না হয় ততদিন সাধক 
মনে মনে ভাবিবেন বে এই জগতে যাহ! কিছু আছে সে সমস্তেই ঈশ্বর 
বর্তমান রহিয়াছেন এবং এই জগতে যাহা কিছু ঘটতেছে সে সমস্তই 
ঈশ্বর করিতেছেন এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক কিছুই নাই। এই ভাবনা 
নুস্থির করত সাধক সমস্ত কর্মের ফলাফল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিয়া! জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন। বেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত কোন বস্তুই 
নাই এবং ঈশরের ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না। অতএব সাধক কোন 
ধনেরই আকাক্কা করিবেন ai বাস্তবিক কোন ধনেই কাহারও নিত্য 
সত্ব AS | ঈশ্বর যখন ষাহাকে যে ধন দেন তখন সে সেই ধন প্রাপ্ত হয় 
এবং ঈশ্বর যখন যাহার নিকট হইতে যে ধন কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করেন 
তখন সেই ধন তাহার নিকট হইতে চলিয়! যায়। 

কিন্ত ঈশ্বর বাহ! করিতেছেন তাহাই হইতেছে, জীবের স্বতন্ত্র কোন 
ক্ষমতা নাই ইহ! বুঝিয়া সাধক কি সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন? 
শ্রুতি বলিতেছেন সাধকের পক্ষে ST পরিত্যাগ বিহিত নহে। অবশ্য 
সাধক যখন যোগারূঢ় হইবেন তখন তাহার কথা yor, fee যতদিন 
না তিনি যোগারূট হইবেন ততদিন সাধক ফলনিরপেক্ষ হইয়া আপন 
কর্তব্য ei সম্পাদনের জন্য যণাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং ae ও বিকর্ম্ম 
পরিত্যাগপূর্ববক নিষ্ধামভাবে আপন কর্তব্য aq” করিয়া তদ্বার! ঈশ্বরের 
অর্চনা করত যাহাতে সুস্থ শরীরে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন 
তাহার বিধান করিবেন | কেবল এই ভাবে চলিলেই জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে পারেন । ইহা ব্যতীত কর্ম্মবন্ধন এড়াইবার অন্ত উপায় নাই । 

আস্মতত্বান্ুসন্ধানবিমুখ AA ঈশ্বরকে স্মরণ করে না। তাহার! 
পুরুষকারকেই সর্বস্ব মনে করে। তাহার! অন্ুরদিগের গতি প্রাপ্ত হয়। 
এবং মৃত্যুর পর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অস্থরলোকে গমন করে। 

ঈশ্বর সমস্ত লোকের এবং সমস্ত ভূতের আত্মা । তাহার কখন কোন 
প্রকার পরিবর্তন হয় না। তিনি স্বগত-স্থজাতীর়-বিজাত্বীর ভেদ-রহিত 
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একমাত্র পারমার্থিক সত্য । তিনি সর্বব্যাপী সুতরাং মন অপেক্ষা ড্রুত- 
গামী। মন কোন বিষয় ভাবিবার পূর্বেই ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাকেন । 
তিনি কোন ইন্সিয়েরই গম্য নহেন। জীবের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন, 
এবং আস্বাদপশক্তি যতদুর VA দ্রব্য অন্থুভব করিতে পারে তিনি তাহা 
হইতেও সুক্সতর। তিনি স্বয়ং নিশ্চল ও অবিক্রিয় হইলেও ধাবমান সমস্ত 
পদার্থ অতিক্রম করিয়া! অবস্থিতি করেন। তিনি নিত্য-চৈতন্তাত্মস্বরূপে 
সকলের আসম্পদভাবে থাকেন বলিয়াই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকে | 

তিনি বাস্তবিক নির্বিকার হইলেও বিকারশীল ভাবে প্রতিভাত হন। 
তিনি অজ্ঞানীর পক্ষে কোটা কোটী বৎসরেও অপ্রাপ্য কিন্ত ভক্তগণের পক্ষে 
gas | তিনি সকলেরই আত্ম! সুতরাং সকলের অভান্তরে আছেন । সমস্ত 
জগং তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সমস্ত জগতের বাহিরে তিনি বর্তমান | 

যে সাধক সমস্ত ভূতগণকে আম্মাতে এবং আত্মাকে সমস্ত ভূতগণে 
দর্শন করেন তিনি আত্মতত্ব বিদিত হন। 

আত্মতত্ব বিদিত হইয়। সাধক যখন দেখিতে পান যে ক SEZ আত্ম! 
ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই বাস্তবিক afey নাই, সমস্তই আম্মা মাত্র, 
তখন তাহার দ্বৈতভ্রম বিলুপ্ত হয় এবং তাহার পক্ষে শোক ও মোহের 
কোন কারণ থাকে না। তথন তিনি টৈতন্ত-জ্যোতির্দয়, স্থুল-হুক্ষা-শরীর- 
বর্জিত, অখণ্ড, নির্মল, এবং ধর্ম্মাধন্মাদিবন্ধ-বিনির্শ্য,ক্ত হইয়া সর্ব শী, 
অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, AKA, সর্কেশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পরমাত্মার 
সহিত অভিন্ন হইয়া যান। 

ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষ1! এবং ইহাই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্য্য। যদিও 
অনেকে বেদাস্তশাস্ত্রোপদিষ্ আত্মজ্ঞানকে নীরস বলেন কিন্তু বাস্তবিক ইহ! 
নীরস নহে। যাহার! কথন শর্করা আস্বাদন করেন নাই তাহারা শর্করার 
স্বাদ জানেন নী । সেইরূপ যাহার! আত্মতত্ব উপলব্ধ করিতে পারেন ন৷ 
তাহার! আত্মজ্ঞানের ধস কি জানিবেন? 

কঠোপনিষৎ শ্রুতি বলিয়াছেন--. 

দেই আত্মা ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। সুতরাং 
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তিনি এক বা অদ্বিতীয়। এই মাট্নাময় জগৎ তীহার সম্পূর্ণ বশীভূত। তিনি 
সমস্ত ভূতেরই অন্তরাত্ম 1 তাহারই জ্ঞানময় রূপ তাহারই মায়াবশে দৃষ্থাদষ্টা 
প্রভৃতি নানাভাবে বিবর্তিত হইতেছে । যে সকল সাধকের! আপনাদিগের 
মন এবং ইন্দ্রিযবৃত্তিসকলকে নিবৃত্ত করিয়া আপন আপন হদয়াকাশে 
তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাহারাই আত্মানন্দরূপ নিত্য সুখ ভোগ 
করেন। এই পরম সুখ অন্ত লোকের ভাগ্যে ঘটে না। 

এই সমস্ত অনিত্য জগতে তিনিই একমাত্র নিত্য পদার্থ । যেমন অগ্নি 
সংযোগে লৌহখণ্ড অগ্নিরূপ ধারণ করে সেইরূপ সেই ব্রঙ্মের নিমিত্ুই সমস্ত 
জীবের চেতন! হইয়া থাকে । সেই সর্কেশ্বর সর্ধবজ্ঞপুরুষ জীবগণকে আপন 
আপন কর্্মফলরূপ কাম্যবস্ত প্রদান করেন। তাহাকে যে সাধকের! 
আপনাদিগের হৃদয়াকাশে দর্শন পান, তাহারাই মিত্যশাস্তি ভোগ করেন 
অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন — 

সেই ব্ৰহ্ম বা আস্মাই পূৰ্ণানন্দ । আত্মজ্ঞানী তাহাকে পাইয়া পরমানন্দ 
ভোগ করেন এৰং যাবতীয় জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে যে আনন্দ উপ- 
ভোগ করে,সেই সামান্য আনন্দমাত্রা সকল পূর্ণানন্দেরই অংশ মাত্র । যদি 
আত্মা আনন্দময় না হইতেন তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আপন আত্মাতে 
প্রেম করিত? এবং ইহলোকে বা! পরলোকে সুখে বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছা 
করিত? বাস্তবিক আত্মাই সকলকে আপন আপন কর্ম্মানুরূপ আনন্দ 
প্রদান করেন। যখন সাধক এই অদৃশ্য, অশরীর, অনির্দেশ্য, সর্বাধার 
অথচ স্বয়ং অনাধার, আনন্দ ব্রহ্মকে আপন আত্মা বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে 
জানিতে পারেন, তখন সাধক অভয় হন এবং ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। 
কিন্ত যতকাল জীব “ব্ৰহ্ম অন্য এবং আমি অন্ত” এইরূপ Batre ভেদ 
দর্শন করিবে ততকাল তাহার ভয় থাকিবে । যে সকল পাগ্ডিত্যাভিমানিগণ 
এইরূপ ভেদ দর্শন করেন,সেই আনন্দময় SRF তাহাদের ভয়ের কারণ হন। 

৬ গীতা বলিয়াছেন 

হে ভরতকুলাগ্রগণ্য ! এক্ষণে আমার নিকট তিন প্রকার সুখের 
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বিষয় শ্রবণ কর। অভ্যাসবশতঃ বাহাতে মনুষ্য আনন্দপ্রাপ্ত হয়, যাহাতে 
ত্ৰিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়. অভ্যাস বৈরাগ্য যমনিয়মাদি সাধনা প্রাপ্য 
বলিয়া ষাহ। প্রথমে বিষের ota ছুঃখাত্মক বলিয়া বোধ হয় এবং উক্ত 
সাধনাদি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পর যাহা অমৃতের aty তৃপ্তিক'র 
বলিয়া বোধ হয় সেই are সাত্বিক সুখ বলে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সং- 
যোগে সমুৎপন্ন যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় 
কিন্ত পরিণামে যাহ! বিষের ন্যায় কষ্টকর তাহাকে রাজস সুখ বলে। 
নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে ATES আদি মধ্য ও অস্তে আত্মমোহকর 
স্থথকে তামস সুখ বলে। 

বাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আসক্তি শূন্য হইলে তবে আত্মজ্ঞানের সুখ 
জানা যায় । আন্মজ্ঞানের সুখ জানিতে পারিলে সাধক অন্য সমস্ত সুখের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ পুর্ধক অনন্যমনে ব্রন্গধ্যানকরত acm সমাহিতান্তঃকবণ 
হন এবং অক্ষয় et ভোগ করেন। হইন্দ্রিযগণ দ্বার! বিষয় সকল ভোগ 
করিলে যে সুখ বোধ হয় তাহ! আদ্যস্তবিশিষ্ট অতএব ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা 
আপাত মধুর হইলেও পরিণামে দুঃখজনক | বিবেকীপুরুষ ওর প্রকার 
ভোগে রত হন না। | 

মরণ কাল পর্য্যস্ত যে ব্যক্তি ইহলোকে কামক্রোধোদ্ূব বেগ সহ 
করিতে সঙ্গম হন তিনিই যোগী এবং তিনিই বাস্তবিক সুখী । যে যোগী 
বাহ বিষয়ে স্থশূন্ত হইয়। কেবল মাত্র আত্মাতেই সুখ এবং আরাম ভোগ 
করেন এবং যাহার দৃষ্টি সর্বদা! আত্মদর্শনে রত তিনি ইহজীবনে সর্ববতুঃখ- 
fare হইয়া জীবনুক্ত অবস্থার থাকেন এবং দেহত্যাগের পর বিদেহমুক্তি 
বা ত্রঙ্গনিব্বাণ প্রাপ্ত হন। 

যোগী ব্যক্তি নির্জন স্থানে একাকী থাকিয়া চিত্ত এবং দেহকে সংযত 
রাখিয়া অপ্রাপ্তবস্তর আকাজ্ষা ও প্রাপ্তবন্ততে aay পরিত্যাগ পূর্বক 
SHIA রত হইবেন। 

তিনি পবিত্র স্থানে প্রথমে oH তহুপরি ব্যাদ্রাদি চর্ম্ম এবং তদুপরি বস্ত্র 
আন্ত করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ আসন এমন ভাবে প্রস্তত 
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করিবেন যে তাহার উপর উপবেশন করিলে শরীর চঞ্চল হয় না । 'নস্তর 
সেই আসনে উপবেশনপুর্বক সর্ধবিষয় হইতে মন প্রত্যাহার করত এবং 
ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়! সংযত রাখিয়া সমস্ত কামনাশৃন্ত হইয়! কেবলমাত্র 
আপন অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ রাখিবার es ত্রহ্গধ্যানপরায়ণ হইবেন । 

শরীরের মধ্যভাগ, ASS এবং গ্রীব! সরল ও স্থির ভাবে রাখিয়া যোগী 
পুরুষ আপনি নিশ্চলভাবে থাকিবেন। তিনি কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন 
না, কিন্ত তাহার চক্ষু নিশ্চল হইয়া! এমন ভাবে থাকিবে বেন তাহাকে 
দেখিলে বোধ হয় যে তাহার দৃষ্টি নাসিকার অগ্রে নিম্পন্দভাবে পতিত 
রহিয়াছে । তিনি প্রশাস্তচিত্ত ভীতিশৃন্য এবং ব্রহ্গচর্ধ্য ব্রতধারী হইবেন 
এবং সমস্ত পদার্থ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মতপরায়ণ হইবেন। 
সংযতচিত্ত হইয়া এইরূপে সর্বদা acm চিত্ত সমাহিত রাখিতে রাখিতে 
যোগীপুরুষ ক্রমশঃ মৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বন্ধন মুক্ত হন এবং 
অমস্তশাস্তি লাভ করেন। . 

হে অজ্জুন! যেব্যক্তি অতি ভোজনশীল অথবা যিনি শরীর ধারণো- 
পযোগী অন্নও ভোজন করেন না, যিনি অতি নিদ্রাশীল এবং ষিনি জীবন 
ধারণোপযোগী পরিমাণেও নিদ্রা যান না তাহার যোগসিদ্ধি হয় না। যাহার 
আহার, বিহার (গতি), কর্ম্ম, নিদ্রা, এবং জাগরণ নিয়মিত তিনিই সর্ব্ব- 
সংসার-ছুঃখ-ক্ষয়কর যোগ সাধন করিতে সমর্থ হন। 

সাধক যখন সমস্ত পদার্থ হইতে চিত্তকে সংযমন পূর্বক সকল প্রকার 
কামনা পরিত্যাগ করতঃ আত্মাভে সমাধিপ্রাপ্ত হন তখন তাহাকে যুক্ত 
বলা যাঁয়। যোগন্ঞ পুরুষের! বলিয়। থাকেন যে আত্মাতে সমাধিপ্রাপ্ণ 
সংযতাস্তঃকরণ যোগী পুরুষের চিত্ত নির্বাতপ্রদেশে স্থিত দীপের ata নিশ্চল 
ভাবে থাকে | 

যোগানুষ্ঠানদবার! নিরুদ্ধ যোগীপুরুষের চিত্ত সমাধি অবস্থায় সম্যক্ভাবে 
প্রশান্ত হয়। 

wate অবস্থায় যোগীপুরুষ সমাধিপরিগুদ্ধ অস্তঃকরণ দ্বার! জ্ঞানময় 
আত্মাকে দর্শন করত আত্মাতেই yy আনন্দ প্রাপ্ত হন | 
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যে অনপ্ত আনন্দ ইন্সিয়দ্বার! গ্রহণ কর! যায় না, যে অপার আনন্দ 
কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিতে পার! যায়, যোগীপুরুষ সমাধি 
অবস্থায় সেই বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন। সেই অবস্থায় যোগীপুরুষ 
আত্মশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর আর কখনও তিনি সংসার 
মায়ায় বিমোহিত হননা। অন্য কোনও প্রকার লাভই সমাধি অপেক্ষ! 
অধিকতর সুখকর নহে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে যে ঘটনা অতীব 
হুঃখকর সে ঘটনা ঘটিলেও সমাধিপ্রীপ্তি দ্বার! আত্মজ্ঞ যোগীপুরুষ কিছুমাত্র 
বিচলিত হন না। সমাধি প্রাপ্তির পর যোগীপুরুষ যতদিন বাচিয়। থাকেন, 
HUTS অবস্থায় থাকেন। কোন প্রকার দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে না। 
এই সমাধিকে যথার্থ যোগ বলা ঘায়। শান্ত্রবাক্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
রাখিয়া শাস্ত্রোক্তমার্গ অবলম্বন পূর্বক নিঃসন্দেহচিত্তে সমাধিযোগ অভ্যান 
BA সকল জীবের কর্তব্য । এই যোগ সহজে এবং শীঘ্র সিদ্ধ হয় না ।॥ 
যোগসিদ্ধ হইতে কাহারও বা একজন্ম কাহারও বা বহু জন্ম লাগে। 
সাধনার তীত্রতার তারতম্যের উপর ঘোগসিদ্ধির কাল নির্ভর করে। 
goats সমাধিযোগ Ae আয়ত্ত না হইলে সাধক fara হইবেন না। কিন্ত 
তিনি অনির্কিগ্লচিত্তে অধ্যবসায়সহকারে ষোগসিদ্ধির জন্য তপস্তা করিবেন 
অর্থাৎ যোগ সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে প্রণালী বিহিত আছে সেই প্রণালী 
অবলম্বন করত যোগাত্যাস করিতে থাকিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে 
করিতে ইহজন্মেই হউক বা কোন ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক দাধক নিশ্চয়ই 
যোগলিদ্ধ হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রহ্ম শান্রযোনি 
এই বাক্য সিদ্ধ হইল। 


সপ আজ Ht © Be KS সমাস” 


দ্বাবিংশ প্রবন্ধ । 


০০ 
তৃতীয় সূত্রের অন্য প্রকার অর্থ। 


কেহ কেহ *শান্ত্রযোনিত্বাৎ” এই তৃতীয় Baa অন্ত প্রকার অর্থ 
করিয়া থাকেন । তাহারা বলেন “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই দ্বিতীয় সুত্রদ্বার! 
ACMA কেবল তটস্থলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে । যাহ! হইতে এই জগত ws 
হইয়াছে এবং যাহাতে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহাতে এই জগৎ 
লয় পাইবে তিনিই ব্রহ্ম এরূপ বলাতে এমত নাও বুঝাইতে পারে বে 
জগতের ত্ষ্টিস্িতিলয় কারণ চেতন এবং সর্বজ্ঞ। এমন হইতে পাকে 
যে কোন অনির্বচনীয় জড় পদার্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
তাহাতেই ইহ! প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পরিশেষে তাহাতেই ইহ! লয় পাইবে। 
এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলা হইল যে জগতের স্থষ্টি-স্িতি-লয়-কারণ জড় 
ACSA AAS চেতন এবং সর্বজ্ঞ; এবং তাহার ক্ররণ বল। হইল “aity- 
যোনিত্বাৎ” । শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ কারণ শান্ত্রযোলি। শান্ত্রযোনির 
ভাব শাস্ত্রষোনিত্ব । হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিতে শান্ত্রযোনিত্বাৎ পদ fae 
হুইয়াছে। সমুদয় wea অর্থ এই যে, সর্ববিদ্যার আকর খগবেদাদি 
মহাশান্্র সকল যাহ৷ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি চেতন এবং সর্ববজ্ঞ। 
সচরাচর দেখ! যায় কোন গ্রন্থে যে সকল বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় 
উক্ত গ্রন্থের লেখকের সে সকল বিদ্যা ত আছেই, বরং তাহা অপেক্ষা 
গ্রস্থকারের অধিক বিদ্যা আছে। সেইরূপ সর্বজ্ঞকল্প বেদবেদাস্তাদি 
শান্তর সকল Mel হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি জড় এবং অল্পজ্ঞ হইতেই 
পারেন না, তিনি অবশ্যই চেতন এবং সর্বজ্ঞ হুইবেন। ব্রদ্দের এই HH 
দ্বিতীয় সুত্রে Safes হইয়াছিল অর্থাৎ প্রকারাস্তরে বল! হইয়াছিল কিন্তু 
তাহা এই তৃতীয় সুত্রে, পরিষ্কার ভাবে উক্ত হুইল । গ্রায়ত্তরীতেও এই gz 
ভাব পৃথক. করিয়া ব্যক্ত আছে যথা--“এই সমস্ত জগতের খিনি ' প্রস- 

৯৮ ৰ 
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বিতা, যিনি চিন্ময়, আমরা তাহার শ্বরূপভাৰ খ্যানকরি ; তিনি আমাদের 
বুদ্ধিকে তাহার ধ্যানে নিয়োগ করুন”। 

বক্ষ হইতে বেদবেদাস্তাদির Sys হওয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি 
স্পষ্টভাবে কথিত আছে যথা 

হে মৈত্ৰেয়ী | যেমন Ate Sts দ্বারা Grafs অগ্নি হইতে ধূম বিক্ষ,- 
লিঙ্গাদি বিনির্গত হয় সেইরূপ মহাভূত পরমাত্মা হইতে aca যনে 
সামবেদ.এবং অধর্ববেদ এই চারি বেদোক্ত মন্ত্র সকল, এবং (>) ইতি- 
হাস, (২) পুরাণ, (৩) আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিদ্যা, (8) আধ্যা- 
fae বিদ্যা, (৫) ব্যাখ্যাত্মক শ্লোক, (৬) সুত্র, (9) শ্ত্রের বিচার এবং 
(৮) সাধারণ ব্যাখ্যা, এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে । বেদের শ্লোকা- 
NH অংশকে মন্ত্র বলে এবং বেদের ব্যাখ্যাত্মক অংশকে stad বলে। 
মন্ত্রে যাহ! অল্প কথায় থাকে ব্রাহ্ধণে তাহা বিস্তারিত ভাবে থাকে । মন্ত্র 
এবং ata সমন্বিত বেদ সকলকে WE করিতে ঈশ্বরকে কিছুমাত্র আয়াস 
ক্বীকার করিতে হয় নাই। Mati যেমন বিনা আয়াসে নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করে ঈশ্বর সেইরূপ' বিন! ary বেদ সকলকে প্রকটিত করিয়া- 
ছিলেন। wore শান্ত্রোক্ত ৰাক্যসকল প্রত্যক্ষের অথবা অনুমানের 
অথবা বেদের বিরুদ্ধ হইলে অপ্রমাণ হয়। বেদ fea অন্ত প্রমাণ 
অপেক্ষা করে ন!। বেদে যাহা কথিত আছে Stal ম্বতঃই প্রমাণ বলিম্ব। 
গ্রাহ হয়। কোন স্থলে যদি বেদের কোন অংশকে প্রত্যক্ষ শব্দ ব! 
অন্ুমানমূলক কোন অংশের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে সেই 

em অপ্রমাঁণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে না। সেখানে বুঝিতে হইবে বে, 

হয় আমরা বেদের যথার্থ মন্দ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না অথবা মরীচিকা। 
দর্শনের ন্যায় আমানের প্রত্যক্ষ দর্শনে কোন প্রকার ভ্রম আছে Beal: 
আমাদের শব্বজ্ঞানে বা অন্গমানে কোনরূপ প্রমাদ হইয়াছে । বাস্তবিক 
বেদ free এবং অন্ত প্রমাণ নিরপেক্ষ । এই সপ্রমাণ বেদ Atel হইতে 
ভূত হইয়াছে তিনি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ । 

তৃতীয় Was এই অর্থ গ্রহণ করিলেও Rel প্রতিপন্ন হয় যে সত্য, 
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ata, অনন্ত THe বেদাত্তশান্ত্রের প্রতিপাদ্য । বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারাই উক্ত 
ব্ৰহ্মকে জানা যায়, উক্ত ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্য, এই জগৎ মায়াময় কিন্ত 
অবিদ্যা বশতই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, এ অবিদ্যা খুচাইবার জন্ত 
শাস্ত, দাস্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয়! সদ গুরুর শরণগ্রহণ পূর্বক 
ভক্তিভাবে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচন। এবং বেদাস্তবিহিত মার্গে ব্রন্গের 
উপাসনা করাই জীবগণের কর্তব্য এবং উক্ত সাধন! দ্বারা ঈশ্বরাহু গ্রহে 
অবিদ্য। খুচিয়া অদ্বৈত জ্ঞান হইলে জীব পরমানন্দ বা অক্ষয় শাস্তি বা 
মোক্ষপদ লাভ STAT | 

কেহ কেহ বলেন যে যদি চিরকাল ধরিয়া ঈশ্বরের উপাসনাই করি- 
লাম তবে উপাসনার ফল ভোগ করিব কবে? এই উক্তি অতি অকিঞ্চিৎ- 
কর। এবং প্রথমস্ত্রেই ইহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে । যাহারা উপা- 
সনা করিয়। জাগতিক সুখের Barer করেন তাহার! বেদাস্তশান্ত্রের 
অধিকারী নহেন।. cantante সৰ্ব্বোচ্চ শ্বর্গসুথ এবং সর্বনিম্ন নরকদুঃখ 
উত্তম্নকেই পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেন। বিশেষতঃ এই মায়াময় 
জগতের নিয়ম এই যে যাহার! Bras জন্য লালায়িত হুইয়া কাম্য ও প্রতি- 
fig কর্ন করেন তাহাদের ভাগো সুখ ঘটে Al যথার্থ সুখ পাইতে 
হইলে সুখের আকাঁজ্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর 
উপাসনা করিলাম তাহার বদলে আমার সুথ চাই এইরূপ দোকানদারী 
ভাব ঘৃণার সহিত দেখিতে হুইবে! age কিছুমাত্র বিচলিত না! 
হইয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরকেই সার সর্বস্ব মনে করিতে হইবে। এরূপ 
ভাবনা সুস্থির হইলে তখন দেখিতে পাইফে উপাসন! করাই সুখ এবং 
কার়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাঁসন। করিলে সাধককে সাংসারিক ব্যাপারেও 
কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ভগবান, বলিয়াছেন 

যাহার! অনন্যভাবে আমাকে চিস্তা করত কায়মনোবাক্যে আমার 
উপাসনা করেন সেই মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য না! 
থাকে তাহা! আমি তাহাদিগকে প্রদান করি এবং তাহাদের যে সকল 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকে Stel আমি তাহাদের জন্ত সংরক্ষণ করি। 


১৪.০ সরল বেদান্ত দর্শন | 


' কিন্ত উপাসনায় ze আছে ঘলিয়। দেই সুখের জন্তু উপাসন। করিবে 
aii সেরূপ করিলেও দোর্ণনদারী ভাব থাকিবে । সুখের wey একে- 
বারে মনে না আনি! শাস্ত্রের বিধি 'গ্রতিপালনের জন্য উপাসন। করিতে 
থাকিবে এবং শাস্ত্রের আলোচন! করিবে। এইরূপ করিতে করিতে কোন 
না কোন কালে অদ্বৈত বা মোক্ষ ৰা অক্ষয় সুখ পাইবে। কিন্তু মোক্ষ 
পাইব এই আকাজ্া করাও নিষিদ্ধ । Baten করিলেই তপস্যার প্রত্য- 
বায় হয়। কোনরূপ আকাজ্ষা না করিয়। শাস্ত্রের বিধি প্রতিপালন করিয়। 
চলিবে । যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইবে তখন তিনি অদ্বৈতজ্ঞান দিবেন 
তজ্জন্য কিছুমাত্র উৎস্থক হওয়া উচিত ace | 

আবাৰ কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে মরণ কাল পর্য্যন্ত তপস্য। করিয়া 
যদিকোন সাধক অদ্ৈতঙজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম না হন তাহ! হইলেও 
তাহার তপস্যার কষ্টভোগ করিয়া কি হইল? ইহার উত্তরও ইতিপূর্বে 
বলা হইয়াছে | 
প্রারুতলো কের দৃষ্টিতে তপস্যা ক্লেশকর বটে কিন্তু তপস্য| বাস্তবিক 
ক্লেশকর নহে ॥। এমন কি প্রাক্কতলোক সাংসারিক বিষয়ে যে আনন্দ 
উপভোগ করে ASS সাধক তপস্যাতে তাহার শতগুণ আনন্দ উপভোগ 
করেন। বিশেষতঃ এই শরীরের সঙ্গেই জগৎ শেষ হয় না। স্থলশরীর 
ক্ষণভঙ্গ,র কিন্ত ay শরীর মুক্তি অথবা মহা প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী । স্থতরাং 
শান্্রমত তপস্য! করিলে সাধক কোন না কোন জন্মে অবশ্যই অদ্বৈতজ্ঞান 
লাভ করিবেন। দি শান্ত্রবত বরাবর তপস্যা করিতে ন! পারিয়। সাধক 
কখন যোগভ্ৰষ্ট, হইয়। পড়েন তাহ! হইলেও তিনি প্রবৃত্তিমার্গন্থ জীব অপেক্ষা 
অনেক শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেন এবং অনেক অধিক আনন্দ উপভোগ করেন। 
৮ Hota এই বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে যখ! 
RGA বলিলেন--হে ee কোনও শ্রদ্ধাশীল নিবৃতিমার্গস্থ সাধক 
অদ্বৈতক্ান লাভের পূর্কে বদি কোন কারণে কখন যোগত্রই হইয়া পড়েন 
ere State কি গতি হুইবে? | 
eqfeatt পরিত্যাগপূর্বাক ব্রক্ষপ্রাপ্তির জন্ত . নিবৃত্তিমার্গ অবলঙ্বন 
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করণানস্তর বিমূঢ় হইয়। বহ্মপ্রাপ্তির arf পরিত্যাগ করার সুতরাং প্রবৃত্তি 
এবং frafe উভয় মাগ হইতে ae হওয়ায়, তিনি কি একেবারে নিরাশ্রন্ন 
হইয়া! পড়িবেন এবং ছিন্নান্ত্রের স্তায় নাশ প্রাপ্ত হইবেন? 

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সন্দেহটা সম্পূর্ণভাবে অপনয়ন কর । তুমি 
ভিন্ন আর কেহ এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন না । 

ভগবান, বলিলেন_হে পার্থ! ইহজন্মেই বল আর পরজন্মেই বল 
নিবৃত্তিমার্গস্থ সাধক কখন হীনতা বা হুর্গতি প্রাপ্ত হন ay | 

যদি তিনি নিবৃত্তিমার্গ হইতে ভ্ৰষ্ট হন তাহ! হইলে তিনি ততদিন পৰ্য্যন্ত 
ষে তপস্যা করিয়াছেন তাহার ফলে অশ্বমেধাদি কর্ম্মকারীদিগের প্রাপ্য 
স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় ভোগদ্বারায় পুণ্যক্ষয় হইলে সদাচার- 
শালী ধনীব্যক্তির বংশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন ।* 

কিন্তু যোগত্রষ্ট হইবার পূর্বে aft তাহার তপস্যা বেশী হইয়া থাকে 
তাহা হইলে আর তাহাকে স্বর্গলোকে বা ধনীব্যক্তির বংশে যাইতে হয় 
না। তিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন | 

যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পূর্বজন্মের ব্রন্মানুসারিণী বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হন এবং সংসিদ্ধির জন্ত পুনরায় অধিকতর যত্ব করেন। 

তিনি যে পাপের জন্য যোগ্রষ্ট হইয়া থাকেন ভোগের দ্বারা তাহ! ক্ষয় 
পাইলে পরে নিবৃত্তিমার্গে তিনি আপনা হইতে যাইতে ইচ্ছা না করিলেও 
তাহার পুর্বসংস্কার তাহাকে বলপুর্বক যোগের পথে লইয়া যায়। নিবৃত্তি 
মার্গের কথ! অধিক কি বলিব। যাহারা যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা 
করিয়া যোগমার্গে প্রবৃত্ত হওয়ার পরেই যোগত্রষ্ট হন Stetate বেদোক্ত 

কর্্মফলের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত হন। 


ota কর্তৃক বিহিত প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, জীব যতদিন অবিদ্যাগ্রদ্ত থাকে তত 
দিন আপন অ।পন কৰ্ম্মফল ভোগ করে। সেই কর্মফল তোগ ইহজন্মেই শেষ হয় না। 
মুত্যুর পরে এবং প্রলয়ের পরেও কর্মফল ভোগ হুয়। কেবল একমাত্র ব্রহ্মদ্র'ন হারাই 
অবিদ্যা, কর্ম ও কৰ্ম্মফল সমন্তই নষ্ট হয়। যদি মহাপ্রলয় পর্যান্ত ব্হ্মজ্ঞান না হয় তাহা 
হইলে মহা প্রলয় পর্য্যন্ত জীব আপন কর্দাফল ভোগ করত সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে। 


১৪২ সরল বেদান্ত দর্শন। 


যোগীপুরুষ অনেক জন্ম TEAMS তপস্যা করিয়া! ক্রমশঃ পাপ-পুথামুক্ত 
হইয়া অবশেষে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন এবং মোক্ষপন প্রাপ্ত হন। 

সুতরাং অবিচলিতচিত্ে, বেদান্ত।দি শাস্ত্রের আলোচনা এবং ঈশ্বরের 
উপাঁপনাই মুমুক্ষু জীবের প্রধান কর্তব্য এবং অদ্বৈত ব্রহ্ষজ্ঞানই বোদাত্তশান্ত্রে 
ভাৎপধ্য। ইতি তৃতীয় সুত্র । 


enn Lt), 5 ০ 


GHIA প্রবন্ধ । 
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ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রন্মোপদেশ 
বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য নহে, এই 
প্রকার আশঙ্কা ও চতুর্থসুত্র | 


তৃতীয় হুত্রে দেখা গিয়াছে যে ব্ৰহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞানই 
পরম পুরুষার্থ এবং উক্ত জ্ঞানই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তশান্ত্রের 
প্রতিপাদ্য । fee বেদের we সম্যক্রূপে গ্রহণ করিতে অনধিকারী 
কোন কোন শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে কর্মকাণ্ডই বেদের প্রামাণ্য 
অংশ এবং জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ডের একটী অঙ্গ মাত্র। কোন একটা 
বিহিত কর্মের উপদেশ দেওয়া অথবা কোন একটা নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধ 
করাই তাহাদের মতে শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । স্তাহার বলেন যে 
sta কেবলমাত্র বিধি নিষেধেরই ব্যবস্থা করেন। রামের পর শ্যাম রাজ! 
হইয়াছিল, হরি একশত বৎসর বাঁচিয়াছিল, রাখাল এবং বলরাম পরস্পর 
বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে রাখাল মরিয়াছিল ইত্যাদি বাক্যে কোন প্রকার 
প্রয়োজন দেখা যায় না । কোনরূপ প্রয়োজন না থাকিলে শাস্ত্র অনর্থক 
এ প্রকার বাক্য বলিবেন কেন? সুতরাং শাস্ত্রে এরূপ বাক্য দেখিলে 
বুঝিতে হইবে যে কোন একটা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যেই 
শান্তর গর সমস্ত কথা বলিয়াছেন, কেবল মাত্র এ সমস্ত বাক্য বলা শাস্ত্রের 
উদ্দেশ্য নহে । এ উপদ্েশটী কি তাহা জানা কর্তব্য ; এবং এ উপদেশের, 
দ্বারা যদি কোন we করা উচিত বলিয়া বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে 
সেই বিধি প্রতিপালন করিবে ; আর যদি উহ! দ্বারা কোন কর্ম্ম নিষেধ 
কর! হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই FH পরিত্যাগ করিবে । উক্ত বিধি 
বা নিষেধই @ বাক্যের প্রতিপাদ্য ; এবং এ বাক্য স্বয়ং অপ্রমাণ। am 
মাছেন, ব্রহ্ম নিগুপ, oH জগৎ ee করিয়াছেন, প্রভৃতি বাক্যও Oar 
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qa অপ্রমাণ। শাস্ত্রে এ প্রকার বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-বিহীন বাক্য 
দেখিলে বুঝিতে হইবে যে কেবল এর প্রকার বাক্য বল! শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 
নহে; কোন একটা বিধি ব নিষেধের ব্যবস্থা করিবার জন্যই শান্তর এ 
সকল বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাটা, দ্রব্য, 
সামগ্রী, শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যত কিছু স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আছে সে 
সমস্তই ইন্ড্রিয়াদির গ্রাহ । সুতরাং তাহাদের উপদেশের জন্য শাস্ত্রের 
প্রয়োজন নাই। বিধি নিষেধ স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বা অনুমানের দ্বার তাহ! জান! যায় না। সুতরাং বিধি নিষেধ জানিতে 
হইলে শাস্ত্রের প্রয়োজন । যাহা কেহ জানে না, যাহা অন্ত উপায়ে জানা 
যায় না, শাস্ত্র কেবল তাহাই জানান ।* আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, সুতরাং 
প্রত্যক্ষ প্রমাগগম্য অথবা অন্ুমানগম্য । অতএব আত্মতত্বের উপ- 
দেশের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্ম ব! আত্মা একটা 
'্বতঃসিদ্ধ পদাৰ্থ হওয়ায় কেবলমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? 
যতক্ষণ ন! উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্তব্যকর্্ম কর! যায়, বা কোন অকর্তব্য 
eg হইতে নিবৃত্ত হওয়া বায়, ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে 
Tl সুতরাং ব্রন্গের উপদেশ দেওয়া, বেদাস্তশান্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। 
ক্রিয়াই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্য বা প্রতিপাদ্য। পুর্বমীমাংসাদ্শনে 
জৈমিনী মুনি বিচার পূর্বক দেখাইয়াছেন (১)! ক্রিয়ার জ্ঞান জন্মানই 
উপদেশ, (২) } সেই জন্ত বেদে যে নকল সিদ্ধ বস্তুর কথা আছে ক্রিয়ার 
অঙ্গ বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ হইয়াছে। যথা বেদে যৃপকাষ্ঠের উপদেশ 
আছে। যজ্ঞার্থে পশু বন্ধনের জন্য যুপকাঠের প্রয়োজন। যজ্ঞক্রিয়ার 
উপদেশই বেদের উদ্দেশ্য, এবং যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়াই. বুপকাষ্ঠের 
উল্লেখ । স্বতন্ত্রভাবে যূপকাঠের উপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল 
Tt Wate বুঝিতে হইবে বেদে স্বতন্ত্রভাবে কোন সিদ্ধ বস্তুর উপদেশ, 


+ তস্য জ্ঞানমুপদ্নেশঃ । 
£ তন্ত-তানাং ক্ৰি্ার্থেন সমান্নায়ঃ । 


ত্রেযোঁনিংশ ates: |: ১৪৫ 


নাঁই। যেসকল সিদ্ধ TER we বেছে: ice কোন না কোন ক্রিয়ার 
we বলিয়াই৷ তাহাদৈর' উপদেশ, আছে।: AE এ সকল: বস্তুর উল্লেখ, 
কক্ার'কোন প্রয়োজন ছিল না এবং নিপ্পুক্োজনে শান্তর এ সকল. বস্তুর: 

' উল্লেখ কম্বিতেন না 
(9) * ক্রিদ্াই বেছের:প্রতিপান্য এবং বেদোক্ত বিধি নিষেধই. প্রমাণ 
বলিয়া ate; বেদের" যে'উক্ডিত্ম সহিত-বিধি-নিষেধের' meq নাই তাহা 
‘ অনৰ্থক সুতরাং অপ্রদাণ' (৪ )+ সেই রুদ্র রোদন করিলেন; তাহাতে 
তাহাক্স-অশ্রপাত।হছইল। তাহাতে রজত (রূপা )হইল। বেদে say 
একটী MAE! SIR শেষে রজতের নিন্দা আছে। কিন্ত খর 
গল্পে ফোন অংশে কোন'প্রক্কার বিধি নিষেধ-নাই। এইরূপ আখ্যায়িকা 
সঞ্চল একেবারে নিরর্থক বধ নিপ্রসোজনীয়' এ- sete বল! মায় না। 
অবধান TE TT করিলেই দেখ? যায় যে AQ 'সমস্ত'আখ্যায়িকা কোন না 
4 কোন একটা বিধির-সহিত একবাক্য ; অর্থাৎ যদিও- সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত 
' ক্সাখ্যাক়িক সকলে কোন প্রকার বিধি বা নিষেধ নাই, কিন্ত ও সকল 
ক্গাধ্যায়িকারণতাৎপর্য্য অবধারণ করিলেই- বুধ! যায় যে ও আখ্যারিক! 
দকল ফোন না কোন-একটী বিধি বা নিষেধ বাক্যের পোষণ করে। 
gear সিদ্ধান্ত em হইয়াছে যে ওঁ আখ্যায়িকা সকল বিধি বা নিষেধের 
স্ততিকারফ ; অর্থাৎ কোন'ন। ফোন একী বিধি বা নিষেধ বাক্যের স্বতি 
went? আখ্যায়িকাসমূহের-উদ্দেশ্য, এতন্তিন্ন আখ্যারিকার স্বতন্ত্র কোন অর্থ 
' নাই। আখ্যায়িকার বাক্য সকল যে অর্থ প্রতিপাদন করে সে অর্থ 
অপ্রমাণণ তাৎপর্য্য'অঙ্গুসারে যে অর্থ পাওয়া যার সেই অর্থই প্রামাণ্য । 
উপরিলিখিত রুদ্র্লোদন' সংবাদে রজতের নিন্দা থাকায় সিদ্ধান্ত করা 
RANE, এ যজ্ঞে রঞ্জত দিতে নাই, ইছা বিধান করাই ও গল্পের 
প্রামাণ্য অংশ 1 রোদন, অশ্রপাত, তাহা রূপা হওয়া এ নকল অর্থ 

* আয়ায়স্য ক্রিয়া ৎ আনর্ধকাম, অতদর্থাদাম। 

1 সঃ অগ্নোদ্ীৎ ইত্যাদিনাং আনর্থক্যং সাঁডুধ ইতি ধিশীনাং তু এক নাকাত্বাধ- সত্য, 
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meat] এবং অগ্রাহ । যেমন বালক বালিকাগণকে পগগুপঙ্গীর কথোপ- 
কথন সম্বলিত উপন্যাস বলিয়া বিশেষ বিশেষ বিধি ও নিষেধের উপদেশ 
হিতোপদেশাদি গ্রন্থে দেওয়া আছে, মন্ুষ্যগণকেও সেইরূপ আখ্যায়িকাগণ 
বার! শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধি নিষেধের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে | পণুপক্ষীর 
কথা wa, বিচার কর! প্রস্থৃতি যেমন সত্য বলিয়! atte হয় না, ৮০৮ 
আখখ্যায়িকাঁগণও সেইরূপ প্রামাণ্য বলিয়। গ্রাহ হয় না। 

পুরাণ প্রভৃতিতেও এ গ্রণালীর অনুসরণ wal হইয়াছে। শম দম 
প্রভৃতি ক'হাকে বলে তাহাদের মধ্যে কোনগুলি শাস্ত্রের অভিমত, অতএব 
উপাদেয় অর্থাৎ পালনীয়, এবং কোনগুলি শাস্ত্রের অনভিমত, অতএব হেয় 
mete পরিত্যজ্য, তাহার উপদেশ দেওয়া শ্রীমন্তাগ্নরতক্ষারের উদ্দেশ্য | 
তজ্জন্ত তাগবতকার শ্রীরুষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ বলিয়া এফটী আখ্যায়িকার 
'বতারণ। করিয়া উদ্ধবের মুখ দিয়! কতকগুলি প্রশ্ন করাইয়াছেন,. এবং 
শ্রীকষ্চের মুগ দিয়া তাহাদের উত্তর দেওয়াইয়াছেন। যথা 

উদ্ধব কহিলেন--হে শক্রকর্ষণ ! যম কয় প্রকার? নিয়মই বা কি 
কি? হে কৃষ্ণ! শম, দম, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষাই বা কাহাকে বলে? দান 
কি? তপস্যা কি? cts কি? সত্য ও খত কাহাকে কহে? ত্যাগ কি? 
Baan কি? যজ্ঞ কি? দক্ষিণা কি? হে Ana: পুরুষের বল কি? হে 
কেশব! ডগ কি? লাভ কি? Sexe fan, হীওশ্রীকি? সুখ কি? 
ছঃখই বাকি? পণ্ডিত কে? মূর্খ কে? পথ কি? Sete বাকি? 
at কি? নরকই বাকি? বন্ধু কে? গৃহইবাকি?ধনীকে? কেই বা 
দরিদ্র? BA কে? Baa কে? হে সাধুপতি ! আমার এই neq প্রশ্রের 
র্যাখ্যা কর এবং ইহার বিপরীত অর্থ সকলও আমার নিকট ব্যক্ত কর। 

ভগবান, কহিলেন--অহিংলা॥ AB, AG, হী, অনাসক্তি, অসঞ্চয়, 
গান্তে স্থিরবিশ্বাস, xaos, মৌন, Ces, ক্ষমা ও অভয় এই ate যম 
আর বাহ শৌচ, অভ্যস্তরশৌচ, জগ, তপস্যা,. হোম, ধর্মে আদুর, 
আতিথ্য, আমার পুজা, তীর্থ ভ্রমণ, পরের নিমিত্ত চেষ্টা করা, সস্ভোষ এবং 
ম্যাডার্য্যের CHM করা, এই দ্বাদশটা নিয়ম । হে তাত! এই সকল যম ও. 
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নিয়ম পালন করিলে প্রবৃত্তি মার্সাবলম্বী ব্যক্তিরা আপন অর্ভীষমত অভ্যুদয় 
প্রাপ্ত হন এবং নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সাধকগণ মুক্ত হন। আমাতে Zefa 
শম ; হন্ত্রিয়দংযম দম ; হুঃখনহন তিতিক্ষ1; জিহ্বা ও উপস্থজর় ধৈর্য্য ; 
দ্রোহীকে দণ্ড করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ পরম দান) কাম বিদর্জ্জনই 
+ তপস্যা ; স্বভাব বিজয় ধীরতা ; সমদর্শন সত্য ; স্থনৃত অর্থাৎ সত্য এবং 
প্রিয়বাক্য ( অর্থাৎ যে মত্য বাক্য প্রিয়ভাবে ক্ষথিত হয় তাহা ) খত 
কৰ্ম্মে অনাসক্তি এবং কর্মফল ত্যাগন্ূপ শৌচই পরম যঙ্স্যাস বা ত্যাগ ; 
wg মনুষ্যদিগের ইষ্টধন ; পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ সুতরাং আমার উপাসনা 
করাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ ; জানোপদেশ দক্ষিণা ; প্রাণায়ামই উৎকুষপ্ বল, যেহেতু 
প্রাণায়াম দ্বারা যন দমন করা যাঁর; আমার এখর্য্যাদি woe ভগ; 
আমার প্রতি ভক্তি Sex লাভ ; আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় ও we 
শ্বজাতীয্ব-বিজাতীত্ব-তেদ-রহিত এই জ্ঞান বিদ্যা ; অকর্্ম ও frag পরি- 
ত্যাগকে তরী বলে, কেবল মাত্র লজ্জা হী মহে; নিরপেক্ষতা গুণই শ্রী, 
কিরীটাদি অলঙ্কার শ্রী নহে; সুখ হুঃখ পরিত্যাগই ze ; বিষয়তোগবাসন। 
ey; বন্ধমোক্ষাভিজ্ঞ aie পণ্ডিত; দেহাদিতে অহং জাঁনসম্পন্ন 
ব্যক্তি মুর্খ) থে নিবৃত্ভিমার্গ দ্বারা আমাকে পাওয়া বায় তাহাই পথ; চিত্ত 
. বিক্ষেপজনক প্রবৃত্বিষার্গ Bene, সব্বগুণের উদ্রেক স্বর্গ ; তমোগুণের 
উদ্রেক নরক ; হে সথে! WHE TE এবং আমিই জগদ গুরু অতএব 
পরমবন্ধু ; মনুষ্যদেহ গৃহ ১ ওণসম্পন্ন ব্যক্তিই aio; অসন্তষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র; 
অজিতেঙ্জ্রিয় ব্যক্তিই ort অর্থাৎ শোচ্য ; ধাহার চিত্ত বিষয় সমূহে অনা- 
সক্ত তিনিই Oia; গুণগণে যাহার আসক্তি তিনি অনীশ্বর ; অনীশ্বর 
শব এবং ঈশ্বর শব্দ পরম্পর €যরূপ বিপর্ধ্যয়বাচী সেইরূপ শমাদির বিপ- 
ধ্যয় ভাব বুঝিস লও। হে উদ্ধব { তোমার প্রশ্ন সমূহের মোক্ষোপযোগী 
ব্যাখ্যা এইরূপ । গুণ ও দোষের লক্ষণ আর বাহুল্য সহকারে কি বর্ণন 
করিব? গুণ এবং দোষ দর্শনই দোৰ ও গুণ এবং on দর্পন দীরি- 
ত্যাগই গুণ। 

এই কাগ্যারিকায় শ্রীকফের সহিত উদধবের কথোপকথন Barats । 
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কিন্ত ও কল্পিত কখোপকখনে, যে সমস্ত Vice দেওয়|। হইয়াছে তাহা 
প্রামাণ্য । “tate ফলক্রুতিও গুরূপ। যেমন একটা পীড়িত শিশুকে 
তিক্ত তেষজ খাওয়াইবার জন্ত তেষজটীন্কে শর্করার আবরণ 'অধ্যে ন্বাখিয়। 
শিশুর ভোজনার্থে দেওয়া হয়, সেইরূপ amare বিধি নিষেধের বশবর্তী 
করিবার জন্য শাস্ত্র বলেন আসুক পুণ্য কর্মের অমুক গুভফল, অসুক পাপ 
কর্মের অমুক দণ্ড । অমুক eh কর্তব্য বা মুর কর্ম গরিত্যজ্য। এই 
উপদেশ দেওয়াই শান্তের উদোগ্য । fee কেবলমাত্র “Sel কর ৰ! 
ইহা! করিও ন!” বলিলে হর্ব্বলচিত মানব আনেক সময় সেই বিধি নিষেধ 
বাক্য গুলি সম্যক, পালন Sire পারে না। সেই জন্য শান ফলশ্র্তির 
নিৰ্দ্দেশ করিয়া উপদেশগ্লিফে facet grey কুরাইয়াছেন | 
বাহার! জ্ঞানবান, সাহার! “রিধি প্রতিগাজন্ই ধন” এবং “Kye পরম 
হিতকর” tel জানিয়া বিধি নিষেধ হাক্যর্থলি ae পালন করেন । 
এবং NSN শাস্ত্ৰত সম্যক রূপে জবগত্ত Area, তাহারা sashes 
প্ররোচনায় al sca রিহিত wi করেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরদ্ধিত্যাগ 
কয়েন । BTS “অমুক সময়ে বা! WF. দেশে এই প্রকার কটন হইয়া- 
ছিল তজ্জন্ত wen বিশেষের বা মনুষ্য সমাজের এই একার উর্তি-বা 
অবনতি হইয়াছিল, সুতরাং অমুক ei কর্থব্য এবং অমুক কর কর্তব্য” 
এই প্রকারে সমস্ত উন্নতি এবং অরনতির. কারণ a কর! saa" 
লোকের বা সমাজের বা দেশের ইতিহাতসর ছার! হইতে পারে a! 
সেই জন্য শান্ত দু চারি আদর্শ পুরুষ ও লস্াঅকে -'অরলাঘর One নাগা 
fe উপদেশ দিস্নাছেন। এ উপদেশগ্ল্লিই শাহর effet আদর্শ 
পুরুষ বা সমাজগণের, ইতিছাসসুলিয় দিচুক-শাজের /লক্ষা, খাতকে না, সুক্ধরাং 
সোগুলি অপ্রঙ্গাণ | 

' বেদে এবং পুরাণে স্নেক স্থলেই- দেবাহেরের সংগ্রামের Brain atime | 
Meher crayon nate. কান! কর! উক্ত কাধ্যারিরাগণের Bory 
ace জীব ও সযাজগণের স্বাভাবিক বৃত্তিগ্ুলিকে “অন্তর”, জা iz 
ATES বৃতি লিক, “বেক etre, Gti sehen cane পুরাণ 
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দেখাইকাছেন যে, স্বাভাবিক বৃত্বিগুলি শাস্ত্ীস্সারিণী afeeface শ্বভা- 
বতঃ পরাজয় করে। তবে শাস্ত্রের বিধি পালন এবং ঈশ্বরের ভজন! দ্বার! 
শাস্ত্রানসারিণী বুদ্ধি বলীয়সী হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ নিগৃহীত হয় | 

অনেকে গোপিনী-্ক্ণ সংবাদের যথার্থ অর্থ অবগত না হইয়া Sa 
সংবাদে কেবল মাত্র পাপাচরণ সন্দর্শন করেন। বাস্তবিক সক্্যান ধর্দের 
ওরূপ MIS দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না। তগবান: বলিয়াছেন 

“সমন্ত'ধর্ম ATT একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। 
আমি তোমাকে সকল পাপ হুইতে মোচন করিব। আমার জন্য সমস্ত 
ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও শোকের কোন কারণ হর্ন না ”। 

সমাজে ঘোরতর fer এবং সংসারের কঠিন বন্ধন সকল একেবারে 
তুচ্ছ করিয়া ভক্ত কিরূপে আপন সর্বস্ব ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক একেবারে 
তন্ময় হইবেন তাহার দৃষ্টান্ত গোপিনী-কৃষ্ণ-সংবাদ ভিন্ন অন্ত প্রকারে দেওয়া 
'অসম্ভব। উক্ত: ভাবে ঈশ্বরে প্রেম কর! কর্তব্য ইহাই উক্ত সংবাদের 
প্রতিপাদ্য । উক্ত সংবাদের বিবৃত খটনাগুলি সমন্তই অপ্রমাণ। 

এইরূপে বিচার করিয়া কোন কোন শাস্ত্রব্যবসায়ীর। সিদ্ধান্ত করেন 
যে, ক্রিয়াই বেদাস্তশান্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া বেদাস্ত 
শাকের উদ্দেশ্য নহে। বেদাস্তশার্স্রর বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিলে 
ঈনুষ্য ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে মোক্ষ- 
পদ প্রাপ্ত হন। বেদাস্ত শান্ত্রোক্তরাপে উপাসনা ও wets fae ( adi 
qu, পরোপকার, সদাচার, gee. দয়, মিথ্যা কথা না কহ, পরত্রব্যে 
ভিলাষ না করা, জিতেজ্রির হওয়া ইত্যাদি) এবং বেদাস্তশাত্রের 
আলোচন! কল্লিলেই শারীরিক ও মার্নলিক উন্নতি হর। সুতরাং আলো- 
চনা, উপাসনা ও অন্তান্ত ক্রিয়ার বিধান করা এবং জিয়ার say 
বত, 3 এবং wre বিষয় উপদেশ দেওয়াই cartentay 
fetes! এই cate শান্তর্যবসাযীদের মধ্যে কেহ কেক বলেন যে 
fae“ অস্বরিষরক বাক্য সরুলের সহিত বিধি নিষেখের সংস্পর্শ 
না থাকার ও বাক্যগুলি দিরর্ধক ও অপ্রমাগ এবং aw 'বধিয়। cota 
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স্বাক্তি ai পদার্থই নাই) সুতরাং ব্রহ্মের ধ্যান A উপাসনার কোন 
প্রয়োজন নাই। অহিংস, সত্য, অস্তেয়, পরোপকার, দয়া, ইঞ্জিয়-সংযম 
প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান সকল মানিক! চলিলেই বেদাস্তশাস্ত্রের Goce 
প্রতিপালন কর! ax) আবার কেহ কেহু বলেন যে যদিও বাস্তবিক ব্রহ্ম 
ঘলিয়। কোন পদার্থ নাই তথাপি বেদান্ত শান্তর একটা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
মুক্ত, পুরুষের কল্পনা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন যে,তোমরা এই আদর্শধ্যের 
পুরুষের ধ্যান করিতে থাক, এই পরম Bere পুরুষকে ধ্যান করিতে 
করিতে ভোমাণের সর্বপাপ বিনষ্ট হইবে এবং তোমরা নির্বাপ পাইবে। 
আবার এ শ্রেণীস্থ অপর কেহ কেহ বলেন যে এ বাক্যগুণ্িি একেবারে 
নিরর্থক ও অপ্রমাণ নহে এবং ব্রহ্ম নাই এ কথাও সত্য নহে। তবে ব্রহ্ম 
জগতের কারণ, জগৎ মায়াময়, চিন্ময় sae একমাত্র সত্য, প্রভৃতি তথ্য 
সকলের উপদেশ দেওয়। বেদাস্তশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে । যেমন ষজ্জ- 
ক্রিয়ার Sort crew শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইলেও যজ্ঞসম্পাদনের জন্ত পণ্ড 
বন্ধন বিহিত, এবং পশুবন্ধনের TH যৃপকান্তের প্রয়োজন হওয়ায় পণ এবং 
যুপকাষ্ঠের উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়, সেইরূপ শাস্্রোক্ত মোক্ষপদ পাইবার 
জন্ত নিগু্ণ বন্ধের উপাসনা ক্রিয়ার বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, এবং 
তজ্জন্ডই ব্ৰহ্ম কি পদার্থ ইত্যাদি উপদেশ শানে দেওয়া হইয়াছে। কেবল- 
মাত্র স্বরূপ ভাবে ব্রহ্মকে জান ইহ শাস্ত্রের বিধান ace পরস্ত বহ্মকে 
মোটামুটী বা পরোক্ষ বা তটস্থ ভাবে afta ব্রহ্মের উপাসনা কর ইহাই 
শাস্ত্রের বিধান। স্থতরাং প্রথমে ভ্রদ্মের উপাসমা কর, তৎপরে sary 
জান, এবং THT হইলেই জীব মুক্ত হন, অর্থাৎ anata ও মোক্ষ 
একই কথা, এইরূপ উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মহে। ব্রহ্ম উপাসনা 
কর, ইহাই বিধি, এবং বাস্তবিক ইহাই শান্তর উদ্দেশ্য | 

“প্রথমে ব্রহ্মৰু SVS ব৷ পরোক্ষ বা মোটামুটী ভাবে জান, তৎপরে 
ব্রদ্দের উপাসনা করিতে থাক, এবং উপাসনার ফলে অবশেষে মোক্ষপদ 
পাইবে এই কথাই সত্য,”--এই উক্তি সমর্থনের we শেষোক্ত শ্রেণীর 
mines নিমলিখ্তি হেতু emit করান। 
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' শান্তর বলিয়াছেন আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, এবং নিদিধ্যাসিতব্য । 
সুতরাং আত্মদর্শনের পর আত্মার বিষয় শ্রবণ করিবে, তাহার পর আত্মার 
বিষয় বিচার করিবে এবং অবশেষে আত্মার ধ্যান করিবে । অতএব আত্মার 
ধ্যানের বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশা, ব্রহ্ম কি Te তাহার উপদেশ দেওয়া 
শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য নহে । বিশেষতঃ ব্রনের স্বরূপ জ্ঞান জীবের পক্ষে 
একেবারেই অসম্ভব । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জড়পদার্থ, মন, বুদ্ধি 
প্রভৃতি যাহা কিছু আমর] অনুভব করিতে পারি, তাহ! বাস্তবিক বস্তু নহে 
axe শক্তির বিকাশ বা গুণমাত্র । মনে কর, আমি একখণ্ড কাঠ দেখি- 
তেছি। পরীক্ষ। করিয়! দেখিলেই বুঝা যায় থে কাষ্টখণ্ড হইতে একপ্রকার 
আলোক প্রতিফলিত হইয়া আমার চক্ষুতে পড়িয়া আমার অস্তঃকরণে 
রূপের জ্ঞান জন্মীইতেছে এবং ইহা! ভিন্ন কান্ঠখণ্ড দেখ! আর কিছুই নহে। 
সুতরাং শক্তির এক প্রকাঁর বিকাশমাত্রই রূপ। উক্ত কাষ্ঠখণ্ড স্পর্শ 
করিলে Sel কঠিন.বোধ হয় এবং উহাকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিলে 
Bai ভারী বোধ হয়। ইহাও শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই ace, 
জামার হস্ত যে দিকে যাইতে চাহে সে দিকে OS Tove আমার হস্তকে 
মাইতে দিতেছে ল। এই গুণকেই কঠিনত্ব ও গুরুত্ব বলা যায়, এবং 
was: ইহা! শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না । এইরূপে 
বিচার করিয়া! দেখিলেই জানা যায় যে, গুণ বা শক্তির বিকাশ তিন্ন গুণের 
আম্পদ বা eens জীবের ইন্ডি়গোচর হইতে পারে মা । বেদাস্তশান্ত্রমতে 
উক্ত আম্পদ বা সূলশক্তিই আত্মা বা ব্ৰহ্ম । সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের 
Sex মন ও বুদ্ধির অতীত। তাহার wey ভাব ভিন্ন শ্বরূপভাব কেহ 
জানিতে পারে না। অতএব ব্রহ্ষের স্বরূপ জ্ঞান বেদাস্তশান্ত্রের প্রতিপাদ্য 
নহে। ware ভটস্থভাবে জানাইরা তাহার আলোচনা ও উপাসনা 
ক্রিয়ার উপদেশই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্ধ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন--বাহার 
ধারা এই সমস্ত জানা যায় তাহাকে কি দিয়! জানিবে? যিনি দৃষ্টির wet 
তাহাকে দেখা ata না; যিনি শ্রবণের শ্রোতা তাঁহাকে wal যার না; 
বিনি জামের জ্ঞাতা তাহাকে জানা! যায় ন।। ৮ গীতা! বলিয়াছেন--“আত্মা 
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Woe অচিন্ত এবং অবিক্ষার্ধ্য বলিয়া Oe cai" স্বত্যত্তযরেও: লেখা 
আছে বে রূপধারী নারায়ণ. নারদমূনিকে বলিক্েছেন--“হে নারদ"! তুমি 
আমাকে যাহ! দেখিতেছ- তাহা! মায়ামাত্র। আমি সর্বস্ৃতের গুণযুক্ত 
হইয়া তোমাকে দেখা দিয়াছি। আমার fre wie দেখিতে তুমি 'সমর্থ 
AR” RSA শাস্ত্রের WH এই WH বা বহ্ধ-জীবের Vaan মন, ও. 
বুদ্ধির অগোচর, এবং TCH প্বরাপ.জ্ঞাম অসম্ভব! যদি-তর্কের অনুরোধে 
Reise wal বায় বে উপায় দ্বার জীব বঙ্গের স্বরূপ aia wie করিতে 
পায়ে; তাহ! হইলেও. উক্ষ-জ্ঞানকে' বেদাত্তশান্তেন্স'চরম প্রতিপাদ্য 'বল। যার 
ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে. যে, বিধি+নিষেধ-সংস্পর্প-শুন্ত- crate 
জানোপদেশ নিরর্থক: ও অপ্রমাণ। জ্যোতিব, বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রভৃত্তি 
শান্তর জানিয়! যদি সেই জান কোন-কাজে ন। লাগান বায় তাহা. হইলে 
cae জান Frey এবং Bet । অতএব ব্রহ্মকে জানিয়! যদি বর্গের 
আলোচনা এবং উপাসনা বা শাস্ত্রোক্ত অন্ত fa করা atx তাহা হই" 
লেই FHSAA সফল ET! APA কেবলমাত্র ব্ৰহ্মজ্ঞান অনর্থক ও নিক্ষল। 
এবং সেই জন্তই শাস্ত্র বলিয়াছেন--আস্ম। দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য এবং 
নিিধ্যাসিতব্য । অর্থাৎ প্রথমে আত্মাকে মোটামুট্রীভাবে জানিবে তৎপরে 
আত্মার বিষয় শুনিবে তাহার পর আত্মার বিষয় বিচার করিবে এবং পরি- 
শেষে আত্মার ধ্যান করিবে। | 
এক্ষণে এমন বলা যাইতে পারে যে, কখনও কখনও কেবলমাত্র 
জ্ঞানোপদেশও.সার্থক EE মনে কর এক ব্যক্তি একখণ্ড রজ্জু দেখিয়! 
ভ্রমবশতঃ উহাকে সর্প মনে করিয়া ভীতিজনিত হৃৎকম্পাদি কষ্টভোগ 
করিতেছে । সেই সময় যদি তাহাকে বলিয়া দেওয়! যার যে, যাহাঁকে 
নর্প মনে করিয়া তুষি-ভয় ও কষ্ট" পাইতেছ, উহ! সর্প নহে WE মাত্র, 
তগন SRA SH ও BH লোপ পাদ ন্ৃতরাং কেবল মাত্র জ্ঞানোপদেশ 
বিধিনিয্ধেসংস্পর্শ ব্যতিরেকেও, সার্থক ও প্রামাণ্য হইতে পারে। 
সেইরূপ এই 'অগৎ মান্বাময় এবং ব্রন্ধই-একমাত্র সত্য এই বাক্যও মিথ 
জগতের অস্তিত্বভান. লোপ করাইয়। ইহারসায়াময়ত|- প্রতিণাদন করে। 
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 দগততি কদর, বালেক কে তাহার উত্তরে-এই মাত্র বলিলেই sek হইতে 
Ct “ব্ৰহ্ম সৃভ্য জগৎ মিথ্যা” এই-বাক্য'শজ Ree কণিছলও জগতের 
জস্তিত্ব-লোপ পায়৷ না । Ret জগৎ বিখা নহে, wear age, 
এরং শাঙ্রের উদ্দেশ্য এই যে, eer এই জগতের উপর আস্থা: না 
বাগিয়/ শান্তর পদিষ্উ Saree পরোক্ষভাবে জানিলা Stats আলোচনা এবং 
উপানসন্গ। FS, তাহা হইলে ফেই আলোচনা এবং উপাসনার ফলে ভুমি: 
এমন CATE প্রাপ্ত" হইবে, বে লোক সুথাময এবং যেখান হইত্তে আক 
পুনরাবৃত্তি হয় Ts অতএব ক্রিসাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ; কেবল বন্ধ কি 
পদার্থ তাহার উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে । এইরূপ হুই প্রকার 

অর্থাৎ (১) ব্রহ্ম নাই, ক্রিয়ার উপদেশই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং (2) sa 

আছেন. কিন্ত ব্রদ্দের উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, বন্ধের আলো- 
চন! এবং উপাসনা ক্রিয়ার উপদেশই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। পূর্বপক্ষ হইবার 

সম্ভাবনা থাকায়.ভগবান্‌ সুত্ৰকার বলিয়াছেন 


চতুর্থ সুত্র তভ্,সমন্বয়াৎ । 


* তৎ তু সমন্বয়াৎ এই তিনটা শব্দ লইয়া zat হইয়াছে। “তৎ” 
শব্দের অর্থ “তাহা” অর্থাৎ “সেই awl “তু” শব্দের অর্থ “fre” 
“সমন্বয়” শব্দের পঞ্চমী বিভক্তিতে “‘সমন্বয়াৎ” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
“সমন্বয়াৎ” পদের অর্থ “সমন্বয় হেতু”। “সমন্বয়” শব্দের অর্থ “সম্যক 
অন্বয়” বা “সর্ধভোভাবে তৎপরতা” । সমস্ত সূত্রের অর্থ এই যে, ষদিও 
আপাত দৃষ্টিতে 2 প্রকার আশঙ্কা উঠিতে পারে বটে, কিন্ত সে আশঙ্কা 
অকিঞ্চিতকর। সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, aes জগছৃৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কারণ, 
এবং উক্ত বর্গের স্বরূপজ্ঞানই বেদাস্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য । তাহার 
কারণ এই যে, সকল উপনিযষদই ব্রহ্মকেই জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ 
বলিয়! প্রতিপাদন করে, এবং ব্রন্গোপদেশই এ সকল উপনিষদের তাৎপর্যয, 
এবং অদ্বৈত ব্রঙ্ষজানই উপনিষদ সমূহের বা বেদান্তশান্ত্রের অবসান । 
পূর্বপক্ষে যে সকল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদিগকে খণ্ডন করিয়া 
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কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! বায় Stel ক্রমশঃ দেখান 
ষাইতেছে। বাস্তবিক অধিকারভেদই উক্ত আপত্তি সমূহের মুল কারণ। 
ভিন্ন ভিন্ন নিয্নাধিকারীর পক্ষে পুর্বপক্ষোক্ত ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্যই সঙ্গত। 
বেদবেদাস্তোক্ত fara ere আপন শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন 
করত বেদাস্তশান্ত্রের আলোচনা ও ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সাধক ব্রহ্ম- 
নির্বাণের অধিকারী হইলেই সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া যায়, এবং আত্মজ্ঞান 
al অদ্বৈতজ্ঞান eggs Ss হয়, এবং এই সংসার একেবারে মায়াময় বলিয়া 
জ্ঞাত হয়, এবং ইহার সত্যতা সাধকের দৃষ্টিতে লোপ wy t 


চতুর্ধিংশ প্রবন্ধ | 


কক 
মহাবাক্য সংগ্রহ | 


ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন-_. 

হে সৌম্য শ্বেতকেত! ! সৃষ্টির পুর্বে অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াত্বার! উদ্ভাসিত 
হওয়ার পূর্বে নাম রূপ ক্রিয়াবিকারাদি বিশিষ্ট এই জগৎ এবং ইহার 
অধিষ্ঠান সমস্তই কেবল এক অদ্বিতীয় স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ- 
রহিত সতব্বামাত্র * ছিল। কেহ কেহ বলেন প্রাহুভূতি হওয়ার পূর্ব্বে এই 
জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান সমস্তই অসৎ ছিল অর্থাৎ জগৎও ছিল না এবং 
জগতের অধিষ্ঠান কোন পদার্থও ছিল ন! । সমস্ত পদার্থের অভাব for 
আর কিছুই ছিল a1 তাহার! বলেন সেই অসৎ বা অভাব এক এবং 
অদ্বিতীয় ছিল অর্থাৎ সে সময় আত্মা, ঈশ্বর, অচেতনশক্তি, বা অন্ত কোন 
পদার্থই ছিল না। তাহাদের মতে সেই অসৎ বা অভাব হইতেই এই 
সত্বাবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল । কিন্ত তাহাদের এই উক্তি সঙ্গত 
নহে। কোন বস্ত বর্তমান থাকিলে তাহার ভাবাস্তর হইতে পারে। যদি 
কোন বস্ত ai থাকে তবে তাহার কি প্রকারে ভাবাস্তর হইবে? বীজ 
হইতে বৃক্ষ হইতে পারে কিন্ত বীজ বর্তমান না থাকিলে কোথা হইতে 
বৃক্ষ হইবে ? জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিলে জ্ঞানের পরিবর্তন হইতে পারে কিন্ত 
যদি জ্ঞানের বা জ্ঞানোৎপাদক কোন বস্তুর অস্তিত্বই না থাকে তাহ! হইলে 
জ্ঞানই বা কোথা হইতে আসিবে এবং জ্ঞানের পরিবর্তনই বা কি করিয়া 
হইবে? সুতরাং ঘর্দি কোন কালে একেবারে অভাব বা অসৎ থাকিত 
তাহা হইলে সেই অভাবের TW অসৎ ভাবের কখনই পরিবর্তন ছইত না। 


* অর্থাৎ তিনি সৎ a আছেন, ছিলেন, ও খাকিবেন, ভাহার বিষ” আমর! কেবল 
এইম।আ্র অনুভব করিতে পারি। 


১৫৬ সরল বেদাস্ত দর্শন । 


সম্পূর্ণ অভাব হইতে কোন ভাব বা সৎপদার্থ হইতে পারে না। অতএব 
অবশ্যই স্বীক্কার করিতে হইবে ধে কোনও কালে জগৎ এবং Fay 
অধিষ্ঠান একেবারে ছিল ন! এরূপ হইতেই পারে না এবং অসৎ বা অভাব 
হইতে এই সমস্ত জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ 
আশঙ্কা হইতেই পারে না। বাস্তবিক সতবস্ত হইতেই এই জগৎ SPS 
হইযাছে। স্থষ্টিপ্রপঞ্চ উদ্ভাসিত হওয়ার পূর্বে সমস্তই সেই এক অদ্বিতীয় 
ভেদরশ্িত সনদ্বন্ত মাত্র fen: লেই সহস্ত জড় ছিলেন mM) Wari 
বিস্তারপুর্ধক আমিই বহুতাবে বিবর্তিত কইৰ tar কল্পন৷ Shs দেই 
সহস্ক দৃশ্য we দর্শন লম্বলিত জগৎ ভাবে প্রকাশিত হইমাছিলেন। Yate 
সেই শ্বগত-্বঙগাতীম-বিজাতীন্-ভৰ-রহিত are চিন্ময় fou অন্ত কিছু 
AER । 

ছান্দোশগোপনিষৎ aoe বলিয়াছেন 

. নামন্ধপক্রিয়াবিশিষ্ট বর্থদান কালে যে জগৎ দেখিতেছ ইহার আত্ম! বা 

স্বরূপ সেই HAYA । কেবল ভ্রম দ্বার! লেই ভেদবহিত সংপদার্থে আমর 
জআপনাদিগকে ও অন্তান্ত জীবগণকে ee see wi aan মনে করি 
এবং সমস্ত জগৎকে Aes পৃথক দৃশ্য বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত 
mai ও দৃশ্য পদার্থ সেই ett আত্মা ভিন্ন জাম্প কিছুই নহে। বাস্তবিক 
Crary সেই সৎপদার্থ ই এএক মাত্র পারমার্থিক সভ্য এবং সেই সৎ পদার্থ ই 
সমস্ত জগতের, সমস্ত জীবগণের, শআষার ও তোমার আত্মা । আত্মাই 
সকলের স্বরূপ । বুদ্ধি, মন, ইঞ্জিয় ও শরীর নিয়ত পরিবর্তনগল, aware 
তাহার! কাহাক্সও VHT হইতে পারে না। তোমার আত্মা fer তুমি অন্ত 
কোন পৃথক, পদাৰ্থ দহ। তোমার আত্মা! সেই পৎপদাপ, অতএব তুমিও 
সেই সৎপদার্থ। | 

অষ্টম বা শেষ প্রপাঠকে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ধলিয়াচ্ছেন-- ' 

ভ্রব্মের পরোক্ষ জাল লাভান্তর তাহার অপরোক্ষ sia লাভ কর্তব্য । 
wes অ্রজ্কতব জানিবার cow কক্মিবে। অন্ধ তত্বান্বেষণের জন্তু কোথাও 
যাইতে হয় না। এই শরীরে যে ক্ষুত্র ALIA আছে তাহাতে Cl HW 


চতুৰ্ব্বিংশ প্রবন্ধ ৷ ১৫৭৪ 


চিন্ময় আকাশ আছে তাহার অভ্যন্তরে যাহ! * আছে তাহার SY জানিতে 
পারিলে ব্রন্দের তত্ব জানা যায়। অত এব ব্রদ্মতত্ব জানিতে হইলে জীবের 
হৃদয়পদ্মে অবস্থিত চিন্ময় আকাশে যাহা কিছু আছে তাহার তত্ব অন্বেষণ 
করিবে এবং বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে 
পারে বে,এই ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মে অবস্থিত ক্ষুদ্র চিন্ময় আকাশে এমন কি পদার্থ 
থাকিতে পারে যাহা অবেষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বলিয়! শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে! 
তাহার উত্তর এই যে, এই বাহ্য আকাশ way বলিয় প্রতিভাত হয় বটে 
কিন্ত সেই চিন্ময় আকাশই বাস্তবিক অনস্ত। at, পৃথিবী, বায়ু, ZH, 
চন্দ্র, বিদ্যুৎ, wat এই বাহ্য আকাশ বা ভূতাকাশে গ্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
ভূতান্কাশস্থ এই সমস্ত পদার্থ এবং ভূতাকাশে নাই এমন সমস্ত মন, বুদ্ধি, 
কামনা প্রভৃতি পদার্থ এবং এই ভূতাকাশ স্বয়ং সেই চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত । 
বাস্তবিক ভূতাকাশ গু সমস্ত জগতের পৃথক, অস্তিত্ব নাই। পূর্বোক্ত 
চিন্ময় আকাশের কল্পনা দ্বারাই ভূতাফাশ এবং সমস্ত জগৎ চিন্ময় আকাশে 
প্রতিভাত BATE! সুতরাং এই সমস্ত জগৎ এবং ভূতাকাশ উক্ত 
চিদাকাশের কল্পনামাত্র এবং মায়াময় ও অলীক । একমাত্র চিন্ময় 
আকাশই নিতা ও সত্য । পুনরায় এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সমস্ত 
ভূত সমস্ত জগ২ এবং সমস্ত মানসিক ব্যাপার এই হৃদয়পদ্স্থিত চিন্ময় 
আফাশে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে যখন জর! পলিতাদি a শঙ্লাঘাতাদি 
দ্বারা! এই শরীর জীর্ণ বা ধ্বংশ হয় তখন এই চিন্ময় আকাশেরই বা কি 
গতি হয্ন এবং এই চিন্ময় আকাশের WEES এই সমস্ত ভূত, এই সমস্ত 
জগৎ এবং এই সমস্ত মানসিক ব্যাপারেরই বাকি দশা হয়? তাহার 
উত্তর এই যে, জরা শন্রাঘাতা্দি দারা জীবশরীর জীর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও 
চিন্ময় আকাশ জীর্ণ বা বিনষ্ট হন না। যদিও শরীরকে আপাতদৃষ্টিতে 
ব্ৰহ্মপুর বলির মনে কর! যায় বটে কিন্ত বাস্তবিক চিন্ময় আকাশ বা এন্দ 

% শরীরের অভ্যন্তরে ACACT বরহ্সের উপলব্ধি হয় বলিয়। শরীরকে হ্গপুর বল! বায় 


এবং আকাশের স্কায় সুগ্র,দর্ববগত এবং অশরীর বলিয়া হরহ্মও কখন কখন আক।শ নানে 
অভিহিত হন । 


১৫৮ স্রল বেদান্ত দর্শন | 


এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত নছেন। ইনি আপনিই আপনার প্রতিষ্ঠা। ইহার 
প্রতিষ্ঠানের জন্ত অন্ত কোন অবলঙ্থনের প্রয়োজন নাই। সমস্ত জগৎ, 
সমস্ত কাম্য পদার্থ, সমস্ত জীব শরীর, সমস্ত জীবের হৃদূপল্প, অধিক কি 
বলিব যাহা কিছু অনাত্মপদার্থ আছে সে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশের 
কল্পন৷ মাত্র সুতরাং মে সমস্তই এই চিন্ময় আকাশে সমাহিত। এই চিন্ময় 
আকাশই সমস্ত জীবের আত্মা, সমস্ত জগতের STH এবং নিগুণ আত্মা 
পাপ, পুণ্য, জরা, মৃত্যু শোক, ছুঃখ, ক্ষুধা. পিপাসা, ইহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। ইনি যাহা ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করেন তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। 
যাহার! এই মনুষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই আত্মার wg এবং ইহার 
সন্তাসঙ্কল্পত্ব সম্যকরূপে জানিতে পারে না তাহারা অবিদ্যার অধীন 
থাকিয়া যায় fee ধাহারা এই মনুষ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই 
আত্মার SY এবং ইহার সতাসঙ্কন্পত্ব সম্যক্রূপে জানিতে পারেন তাহার 
অবিদ্যামুক্ত হইয়! পূৰ্ণকাম হন এবং ব্রন্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যান এবং 
তখন তাহার! যাহ। কিছু সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ তাহ! সম্পন্ন হয়। প্রজাঁ- 
পতি বলিয়াছেন যে, অপহৃতপাপ], বিজর, ৰিষৃত্যু, বিশোক, ক্ষুৎপিপাসা- 
বিহীন, ASST, সত্যসঙ্কল্প আত্মাই অন্বেষ্টব্য এবং বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য । 
যে সাধক শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা aie ব! ব্রক্ষকে পরোক্ষ 
ভাবে জানিয়! শাস্্রোপদিষ্ট ait অবলধন পূর্বক আত্ম বা ব্রনহ্মকে অপ- 
রোগ ভাবে জানিতে পারেন তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া! জানিতে 
পারেন। এই সমস্ত লোককে তিনি আপন কল্পনামাত্র বলিয়া দেখিতে 
পান এবং কোন প্রকার কামনা তাহার অপ্রাপা থাকে না। 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিয়াছেন 

যাজ্ঞবন্ধাখষির মৈত্রেরী এবং কাত্যায়নী নারী ছুই ভাধ্যা ছিলেন । 
তাহাদের মধ্যে মৈত্রেযী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী গৃহপ্রয়োজনানুসন্ধান- 
তৎপর! ছিলেন৷ গাহস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক পারিব্রাজ্যাশ্রম গ্রহণ 
করিবার nee করিয়। যাক্তবন্ধ্যখঘি মৈত্রেরী দেবীকে বলিয়াছিলেন, হে 
মৈত্রেরি! আমি এক্ষণে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব। যদি তুমি অনু 
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মোদন কর তাহ! হইলে আমাদের যাহ! কিছু সম্পত্তি আছে Stel তোমার 
এবং কাত্যায়নীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেই। উত্তরে মৈত্রেয়ী বলিয়া- 
ছিলেন ; হে ভগবন্! যদি এই সমস্ত পৃথিবী ধন দ্বার! Th হয় এবং সেই 
সমস্ত ধন ও পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহ! হইলে Seta দান ও অগ্নি- 
হোত্রাদি wt করিয়া আমি কি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবন্কা উত্তর 
করিয়াছিলেন,--তদ্বারা তুমি অমর হইতে পার না। শরীর ইন্জ্রিয় ও 
মনের তৃপ্তিকর বস্তসমূহের অধিকারিগণের জীবন যে প্রকার হয় ধনপুর্ণা 
সমস্ত পৃথিবী তোমার হইলে তোমার জীবনও Say হইবে। বিত্তন্বার! 
অমৃতত্প্রাপ্তির কোন প্রকার আশ! হইতে পারে না। মৈত্রেয়ী বলিলেন, 
যাহ! দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমি কি কবিব? 
হে ভগবন্‌ ! আপনি অমৃতত্ব সাধনোপায় পরিজ্ঞাত আছেন, অনুগ্রহ্পূর্বক 
সেই উপায় আমাকে বলুন । যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! তুমি 
চিরদিনই আমার প্রিয়পা রী, পরস্ক তোমার এক্ষণকার বাক্য অতিশয় 
প্রীতিকর। অতএব অমৃতত্বসাধক তোমার অভীষ্ট আত্মজ্ঞান এক্ষণে 
বলিতেছি, তুমি অবহিত <q শ্রবণ কর। স্ত্রী যে পতিকে ভাল বাসে 
তাহা পতির স্বার্থের জন্য নহে ; আপন স্বার্থের জন্তই স্ত্রী পতিকে ভাল 
বাসে। স্বামী যে পত্বীকে ভাল বাসে তাহা পত্নীর স্বার্থের জন্য নহে; 
আপন স্বার্থের জন্যই স্বামী ARIS ভাল বাসে। পুত্রের স্বার্থের জন্তু পিতা 
পুত্রকে ভাল বাসেন না, আপন স্বার্থের জন্যই পিতা পুস্তকে ভাল বাসেন। 
ধনের স্বার্থের SD মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে ন! ; আপন স্বার্থের জন্তই 
মনুষ্য ধনকে ভাল বাসে। ব্রাহ্মণের স্বার্থের জন্ লোক সকল apace 
ভাল বাসে না) আপন স্বার্থের জন্যই লোক সকল ব্রাহ্মণকে ভাল বাসে। 
ক্ষতিয়ের স্বার্থের জন্য ক্ষত্রিয় লোক সকলের প্রিয় ace; আপন স্বার্থের 
জন্যই লোক সকল ক্ষত্রিয়কে ভাল বাসে। স্বর্গ, WS, পাতাল প্রভৃতি 
ভূবন সকলের স্বার্থের জন্য উক্ত ভূবন সকল মন্ুষ্যের প্রিয় নহে ; মন্থন্তের 
আপন স্বার্থের জন্যই TY উক্ত ভুবন সকলকে ভাল বাসে। দেবগণের 
স্বার্থের জন্ত মনুষ্য দেবগপকে ভাল বাসে না; আপন স্বার্থের জন্যই মনুষ্য 
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দেবগথকে ভাল বাসে। বেদগণেক স্বার্থের জন্ত বেদগণ প্রিয় নহে; আপন 
্বার্থের জন্যই মনুষ্য বেদগণকে: ভাল বাসে। তৃতগণের স্বার্থের ae, ভূত- 
গণ প্রিয় নহে ; আপন স্বার্থের AHR ART ভূতগণকে ভান বাসে। ATS 
পদার্থের স্বার্থের জন্ত সমস্ত পদার্থ প্রিয় নহে.+ আপন স্বার্থের জন্য: মনুষ্য 
সুমন্ত পদার্থকে ভাল বাসে । অতএব আপনিই অর্থাৎ আত্মাই সর্কাপেক্ষ? 
প্রিয়। এই আত্মাকে জান! মন্ুষ্যের প্রধান কর্তব্য । Sry ইন্সিয় মন 
ও বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্মপদার্থ হইতে আকর্ষণপূর্বক আত্মতত্বাসুসন্ধানতৎপর 
হইবে । ভগবস্তক্তগণের এবং গুরুর নিকট আত্মতত্ব শ্রবণ করিকে। 
আত্মন্তবোপদেশক শাস্ত্র সমুহ পাঠ করিবে । শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক এবং 
ভগবস্তক্তগণের ও গুরুর উপদ্েশদ্বার! শাস্ত্রবাক্য সকল বিচারপূর্বক শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্তদকল আপন হৃদয়ে. প্রোথিত করিবে এবং অনন্বমনে: আত্মার ধ্যান, 
ফুরিবে। এইরূপে আত্মতত্বের অনুসন্ধান শ্রবণ ও মনন এবং আত্মার ধ্যান 
করিতে করিতে আত্মার অপরোক্ষজান লাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থের 
সম্যক্‌ তত্ব বিদিত হয়। তখন দেখা যায় একমাত্র আত্মাই. নিত্য ও সত্য 
এবং আত্ম! ভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই কল্পিত মায়াময়. ও অলীক এবং আত্মাই 
আপনাকে wel দৃশ্য ও দর্শন, প্রভৃতি সমস্ত পদ্দার্থ ভাবে প্রকাশ করিয়। 
রাখিল্লাছেন। যেমন সত্য বলিয়া মরীচিকার অনুধাবন করিলে মরীচিকাই 
জীবকে. বিপথে লইয়া. গিয়া জীবের অনিষ্টের কারণ হয় সেইরূপ 
ব্রাহ্মণ জাতিকে আত্ম! হইতে পৃথক. ও সত্য পদার্থ মনে করিয়! ব্রাহ্মণ 
জাতির সেবা করিলে ত্রাক্ষণজাতিই ব্রহ্মঞ্জানদাধন att হইতে 
সেবককে ভষ্ট করিবার কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্টের: কারণ হয়। 
সেইরূপ ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ ও সত্য পদার্থ মনে করিয়া 
ক্ষত্রিয়জাতির, সেবা করিলে ক্ষত্রিয়জাতিই সেবকের' ত্রঙ্গজ্াঁনসাধন: att 
SBA কারণ CVA সেবকের অনিষ্টকর হয়। সেইরূপ. ভুবন সকল, দেব 
সকল, বেদ যকল, ভূত .সকল, বা সমস্ত জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক, 
সত্য: পদার্থ মনে৷ করিস] ভূবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, ভূত সক্ষল 
ৰা সমস্ত জগৎকে: সেবা. করিলে উক্ত সেবিত পদ্ার্য ই ব্র্ছজ্ান সাধনমার্গ 
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হইতে সেবকরে BW করিবার কারণ eka সেবকের অনিষ্টক্র হয়। 
বাস্তবিক: ব্রাহ্মণক্জাতি, ক্ষত্রিয়জধ্বত, ভুবন সকল, দেব সকল, বেদ সকল, 
ভূত সকল এবং সমস্ত জগৎ আত্মামাত্র। আত্মা fem তাহাদের yrs 
অস্তিত্ব নাই । যেমন মরাীচিকাত্রম় হেতু মরুভূমি জলরাশির হ্যায় 
প্রতীন্বমান হয় মেইরূপ অবিদ্যাবশত fre আত্ম। ্গৎ এবং জীবভাবে 
বিবর্তিত cai মন্রীচিকাভ্রম অপন্ত হইলে মন মরুভূমি বানুকা- 
রাশি বলিয়! ye হয় সেইরূপ অবিদ্যা লোপ পাইলে নিগুণ আত্ম! 
মচ্চিদানন্দ বলিয়াই দৃষ্ট হন। আআত্মতত্বান্বেষণ, আত্মতত্ব শ্রবণ, আত্ম- 
তত্ব মনন, এবং আত্মতত্ব ধ্যান দ্বারা আত্মতত্ব বিদিত হয় এবং আত্ম- 
তব বিদিত হইলে সমস্ত অনাত্ম পদার্থ মায়ামন্ন ও We বলিয়া we 
Sal Bary পদার্থ অসংখ্য সুতরাং Ags Bary পদক্ষর্থর তত্ব অন্বে- 
যণ, শ্রবণ, মনন, ধ্যান এবং sia অপভ্ভব। বিশেষতঃ অনাত্ম পদার্থ 
বাস্তবিক আত্মার সঙ্কল্প মাত্র বলিয়া অনাত্ম পদার্থের জ্ঞাক্গ দ্বারা আত্মজ্ঞান 
হইতেও পারে না? দুন্দুভি আঘাত, শঙ্খধ্বনি বা বীণীবাদন করিলে 
যে শব্দ উখিত হয় সেই শব্কে যেমন CHR অন্য উপাঁয়ে সম্পূর্ণভাবে 
aire করিতে পারে না কেবলমাত্র দুন্দুভি শঙ্খ বা YF ates দ্বারা সেই 
ুন্দুচি শঙ্খ ৰা বীণাছগাত tre আয়ত্ত হয় সেইরূপ আত্মার কল্পনা- 
HLS অনাত্ম পদার্থ সমূহ কেহুই অন্য কোন উপায়ে সম্পূর্ণতাবে আয়ন্ত 
করিতে পারে না কেবলমাত্র আত্মাকে অবলম্বন করিলেই সমস্ত অন্ত 
পদার্থ আয়ত্ত FTI অতএব অন্বেষণ, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান দ্বারা আত্ম: 
জ্ঞান লাভই কর্তব্য । যেমন সৈন্ধবথণ্ডের সমস্তই লবণমন্ত এবং তাহার 
ভিতরে, বাহিরে, পার্শ্বে, সর্বত্রই লবণ ভিন্ন আর কিছুই নাই সেইরূপ 
আত্মাও সমন্তই প্রজ্ঞানময় এবং প্রজ্ঞান ভিন্ন বাস্তবিক. আত্মাতে ae 
কিছুই নাই। যখন আপন AER দ্বার! ভূত সকলকে VR করিয়া! আত্মা 
অগতরূপে বিবর্তিত হন তখনই তাহার কল্পিত জীব তাঁহাকে নানা ভাবে 
অবলোকন করে এবং তাহারে নান! নামে অভিহিত করে। আবার 
বখন তিনি সেই সক্ষম সম্বরণ করেন তখন সমস্ত জগৎ তাহাতে বিলীন 
২১ 


১৬২ সরল বেদান্ত দর্শন । 


হুইয়া যায় এবং তখন আর তাহার কোন প্রকার রূপ গুণ বা সংজ্ঞা 
থাকে না। তিনি নিগুণ অদ্বিতীন্ প্রজ্ঞানভাবে বিরাজ করেন। 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন 

এক্ষণে যাহা কিছু আছে সৃষ্টির WK এ ATS কেবল এক ব্রহ্মমাত্র 
ছিল। সেই ব্ৰহ্ম মায়াদ্বারা এই বিশ্ব al সর্ব্বরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। 
বাস্তবিক এই facta পৃথক, অস্তিত্ব নাই, মায়া দ্বারাই wei ও দৃশ্যের 
পৃথক্‌ অখ্ত্ব ভ্রম হয়। এ সমস্তই সেই IW এবং ব্ৰহ্মই AH SWS 
পুরুষ সেই মায়াতীত ব্ৰহ্মকে আপন আত্মা বলিয়! দ্লানেন এবং তাহার 
নিশ্চিতজ্ঞান হয় যে আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই AM) যে সাধন! দ্বার! 
এই জ্ঞান হয় তাহ! কেবল মনুষ্য জাতিতেই পর্যবসিত নহে। দেবতা, 
থযি এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে যে কেহ তপস্যাবলে এই জ্ঞাম পাইয়াছিলেন 
তিনিই আপনাকে ব্ৰহ্ম বা সর্ব বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই 
ame আমার আত্মা, আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান পাইবামাত্র বামদেব aff 
দেখিয়াছিলেন ca তিনিই wy, তিনিই সূর্য্য, তিনিই সর্ব। বর্তমান 
কালেও যদি কোন সাধক সুষ্টি স্থিতি লয়ের সাক্ষী সেই নির্বিকার নিগুণ 
ব্ৰহ্মকে আপনার আত্মা বা eet বলিক্মী অপরোক্ষভাবে জানিতে পারেন 
এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনিও 
মহৰ্ষি বামদেবের ote আপনাকে আমিই সর্ধ এই ভাবে দেখিতে পান। 
কোন ব্যক্তি এমন কি দেবতারাও উক্ত সাধকের “আমিই সর্ব” এই 
প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানে কোনরূপ fax করিতে সমর্থ হন ন|। 

বৃহদারণ্যকো পনিষদ্‌ পুনরায় বলিয়াছেন 

ব্রহ্ম ছিলেন না বা থাকিবেন না এমন সময় বা স্থান বা অবস্থা ছিল 
ন! এবং থাকিবে ন!; ব্রদ্মের আদি এবং অস্ত নাই, ইনি অনাদি এবং 
অনস্ত। ইহ! ছাড়া কেহ বা কিছু নাই, ছিল না ও থাকিবে না, ইনি 
সর্ব ইহার অভ্যন্তরে কোন পদার্থ নাই,ইনি সর্বাস্তর । ইহার বাহিরে 
অন্ত কোন পদার্থ নাই ইনি সর্বাধার। ইনি সমস্ত জগতের সমস্ত জীবের 
এবং সমস্ত পদার্থের আত্মা । আত্মা কি পদার্থ তাহার যথার্থ তত্ব ন! 


চতুর্বিবংশ প্রবন্ধ ! | ১৬৩ 


জাঁনিলেও জীবমাত্রই একটী অনির্বচনীয়্ পদ্দার্থকে আত্মা বলিয়া জানে । 
এই আত্মা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ যদিও ইহার রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শবব প্রভৃতি 
কোন প্রকার ইন্দ্রিয়গম্য গুণ নাই তথাপি ইহাকে সঞ্চলেই আপন আত্ম! 
বা স্বরূপ বলিয়া জানে। ব্রহ্ম সেই সর্ধজনজ্ঞাত আত্মা এবং তিনিই 
একমাত্র দ্ৰষ্টা, শ্রোতা, মস্তা, বোদ্ধা এবং faster এবং তিনিই সমস্ত 
জগৎকে অনুভব করেন। ইহাই সকল বেদাস্তশান্ত্রেম উপদেশ এবং 
ইহাই সমস্ত বেদাস্তশাস্ত্রের উপদংহৃত অর্থ। 
ঈশোপনিধৎ বলিয়াছেন 

“সাধক ধতকাজ অবিদ্যাগ্রস্ত থাকেন তত্কাল তাহার পক্ষে তপ 
উপাসনাদি ক্রিয়া বিহিত এবং Pe ক্রিয়া ata alae ad হইলেই 
সাধকের ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়” শাস্ত্রের এই Gey যে সাধক অবগত আছেন তিনি & 
তপ উপাসনাদি শান্ত্রবিহিত ক্রি! দ্বারা অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানরূপ মৃত্যু 
অতিক্রম করত অদ্বয়-ব্রঙ্গ-তত্ব জানিতে পারিয়া আপনার অমর স্বাব 
বিদিত হন। 
ঈশোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন 

হে জগৎ-পোষক ! হে জগৎ-প্রাণ ! হে জগৎ-নিস্নামক ! হে বিরাট- 
পুরুষ! হে স্র্য্য ! তোমার কিরণজাল Arad কর, তোমার জ্যোতিঃ 
উপসংহার কর। তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার কল্যাণতম TAT আমাকে 
দেখাও। যিনি তোমার ata বা স্বরূপ, তিনিই প্রকৃতির অধ্যক্ষপুরুষ, 
তিনিই আমার আত্মা বা স্বরূপ এবং আমিই তিনি। 

কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন 

যাহাকে বাক্য দ্বার! প্রকাশ করা যায় না, যাঁহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া 
বাক্য সকল জীবগণের মনে ও শান্ত্রবাক্য সকল খধিগণের মনে উদয় হয়, 
সেই অনির্বচনীয় সৎ পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। ঈশ্বর, হিরণ্যগ, 
বিরাট প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট উপাদ্যভাব সকল ব্রহ্ম নহেন। 

ধাহাকে মন দ্বারা চিন্তা কর] যায় না, বাহ! কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া! মন 
চিন্তা করিতে পারে, সেই অচিন্ত্য সৎ পদার্থ ই ব্রহ্ম | মায়াপ্রভাবে তিনিই 


১৬৪ সরল cante দর্শন | 
ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভাদি উপাধিবিশিষ্ট তাবে সঙ্ধলিত হন। এই উপাধিধিশিষ্ট 
উপাসা ভাব সকল SH ASA | 

ধাহীতেক ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দর্শন. শ্রবণ, Stet, আস্বাদন ও orf wat 
যায় না, ধাহা! কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া ইন্দিয় সকল আপন আপন কর্ম করে, 
সেই সং পদার্থই ব্ৰহ্ম । মন ইন্দ্িরাদি সমন্বিত এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
matty গুণবিশিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভাদি উপাস্য ভাব সক্কল ব্রহ্ম নহেন। 

হন্দ্রির মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বার! ব্রঙ্গকে জানা ata না, কেবল ভগবছক্ত- 
গণের ও গুরুর উপদেশ শ্রবণ, শাস্ত্রালোচনা ও শান্ত্রমতে ধ্যানাদি গিয়া 
করিতে করিতে ক্রমশঃ বর্গের অনুগ্রহে ব্রহ্মকে জানা যায়। স্রিমি এই 
তথ্য জানিয়াছেন এবং ব্র্গ জানিবার gs তদঝুসারে তপস্যা করিতে 
থাকেন তিনিই ক্রমশঃ zara জানিতে পার়েন। কিন্তু ates 
উপাধিবিশিষ্ট কোন ware পদার্থকে ধিনি aq বলিয়া মনে করেন, এবং 
aa জানিয়াছি এই ভাবিয়। নিশ্চিন্ত হন এবং ব্রহ্মকে জানিথার আর কোন 
চেষ্টা করেন al fsfa ware জানিতে পারেন ন!। যাহারা ance 
Zia, মন ও বুদ্ধির অতীত বলিয়া জানিয়াছেন, তাহারা তাহার se 
বুধিয়াছেন। যাহারা save ইন্সিয়, মন ও বুদ্ধির গোচর কোন পদার্থ 
বলিয়া মনে করে তাহারা তাহার তত্ব বুঝিতে পারে না। 

বাহ্য এবং অস্তজগৎহেতু যে কোন প্রকার প্লান বা বোধ হয় সেই 
সমস্ত বিকারশীল বোধ হইতে পৃথক এবং সেই সমন্ত বোধের সাক্ষীরূপে 
অবস্থিত চিচ্ছক্তি মাত্রক্ষেই যিনি an জানিয়! প্রত্যেক বোধের সহিত 
উক্ত চিচ্ছক্তির অনু ভব করেন তিনি ক্রর্মশঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্য গৌক্ষ- 
Ora হন অর্থাৎ আপনাকে অজর, অমর, আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন। 
অনাত্মবস্ত সকলকে মায়াময় বলিয়া পরিত্যাগ ee উক্ত চিচ্ছক্তি 
মাত্ৰকে আতা! বলিয়া! 'অবধারণ করত উহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখতে 
রাখিতে আত্মবিদ্যা লী হুয়। এই আ'ত্মবিদ্যাই মোক্ষ লাভের উপায়। 

যদি কোন সাধক এই মানবদেহে থাকিতে থাকিতে আত্মজ্ঞানলাভ 
ফ্রিতে “tery তবে Brett অবিদা। থুচিয়া যায় এব তিনি পারমার্থিক 


| চতুৰ্বিবংশ প্রবন্ধ । ১৬৫ 


সত্য জানিতে পারেন। আর যদি তিনি আত্মতন্ব বুঝিতে a পারেন, 
Sia হইলে জন্মমরণাদিসঙ্ক,ল সংসারগতিতে থাকিয়া বারংবার জন্মমুত্যু 
পরিগ্রহ করত তাহাকে বহুকাল কষ্টভোগ করিতে হয়। ধীমান্‌ ব্যক্তি 
সকল সর্বভূতে এক আত্মাকে অবলোকন করত এই অবিদ্যামূলক জগৎ 
হইতে আপন মাপন মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করেন এবং আপনাদিগকে 
অজর, অমর, আত্ম। বলিয়া জানিতে পারেন । 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন 

ইন্দ্রিয় কল অতিশয় স্থল । ইন্দ্রিয়নকল অপেক] ইন্দ্রিয়জন্ত রূপ-রণ- 
গান্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি-বোব-সকল VY ও শ্রেষ্ট । উক্ত বোধ সকল অপেক্ষা মন 
হুন্ম ও শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা বুদ্ধি wee শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধি অপেক্ষ। বিজ্ঞান 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি বা হিরণ্যগর্ভাখ্য মহত্ত্ব হুক্ম ও, 
শ্রেষ্ঠ । মহন্তত্ব অপেক্ষ! সর্বকার্ধ্য-কারণ-শক্তি-সমাহাররূপ। জগদ্বীজভূত। 
প্রকৃতি rye cad) অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে নিগুণ চিন্মাত্রপুরুষ wy ও 
শ্রেষ্ঠ | চিন্মাত্র পুরুষ হইতে কোন পদার্থ VHA শ্রেষ্ঠ নাই। চিন্মাত্রপুরুষই 
WAST ও শ্রেষ্ঠতম এবং চিন্মাত্র পুরুষই সংসারিগণের চরমগতি | 

কঠোপনিষৎ অন্তত্র বলিয়াছেন 

ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভের 
মনোময় কোষ বা” মহত্ত্ব বা সমস্ত জীবের বিজ্ঞান মন বুদ্ধি 
অহঙ্কার এবং চিত্তের সমষ্টিই শ্রেষ্ঠ, মহত্ত্ব হইতে অব্যক্তা প্রকৃতি 
শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত age অপেক্ষ। সর্বব্যাপী সর্বলিঙ্গ * বিবর্জিত আত্মা 
cas, এই আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে জীব সংসারগতি 
হইতে মুক্ত হইয়! অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদিগুণ ইহার 
নাই, ইঞ্জিয়সমূহ দ্বারায় কেহ ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ভগ- 
বন্তক্তগণের ও গুরুর উপদেশ ও. শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা যাহার! Bera তত্ব 
পরোক্ষভাৰে জানিয়াছেন,শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের, দ্বারা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে 


* (লজ--চিতু ব প্রকৃতি ধৰ্ম্ম । 
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Haters স্থির বিশ্বাস হইয়াছে এবং ইহার ধ্যান দ্বারা যাহারা ইহাকে 
অপরোক্ষভাবে দেখিবার অধিকারী হইয়াছেন, কেবলমাত্র তীহারাই 
ইহাকে অপরোক্ষভাবে জানিয়। আপনাদিগকে অজর অমব, চিন্ময় আম্মা 
বলিয়। জানিতে পারেন। 

প্রশ্নোপনিষদ, বলিয়াছেন 

ভগ্ববান্‌ পিপ্পলাদ স্থকেশাখধিকে বলিলেন,--হে সৌম্য ! যে পুরুষে 
এই ষোড়শ-কলাময় জগৎ ভাসমান হয়, সেই নিষ্কল পুরুষকে জানিবার 
জন্য দেশাস্তর মাইতে হয় না। এই শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশেই 
তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত হৃদয়াকাশে তাহাকে দেখিতে 
পাওয়া যায় বলিয়া কি Stata আয়তন অতি ক্ষুদ্র? না, তাহা নহে। 
বাস্তবিক তাহারই মায়াবশে দ্র -দৃশ্য-সম্ঘলিত এই সমস্ত জগৎ তাহাতে 
কলিতমাত্র। “কাহার উৎক্রান্তিতে আমিও উৎক্রান্ত হইব এবং কে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকিব” ইহ! ভাবিয়া তিনি সর্ধপ্রথমে 
(>) প্রাণকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন । অনস্তর তিনি (২) বিজ্ঞান, ৩) আকাশ, 
(৪) বায়ু, (৫) অগ্নি, (৬) জল, (৭) পৃথিবী, (৮) ইন্দ্ৰিয়সমূহ, (৯) অন্তঃকরণ, 
(১০) ধান্ত যবাদি অন্ন (১১) ভূক্তঅন্ন হইতে উৎপাদ্য সামর্থ্য, (১২) 
সর্ধকর্্মসসাধনরূপ SIT, (১৩) বেদোক্ত মন্ত্র সকল, (১৪) বেদোক্ত কর্ম 
সকল এবং (১৫ কর্মের ফল সকল এবং (১৬) বস্তু ও ব্যক্তি সকলের নাম 
aye হইয়াছিল! | 

বেমন সমুদ্রবাম্প হইতে উদ্ভূত নদী সকল যতক্ষণ প্রবাহিত থাকে 
ততক্ষণ তাহাদের পৃথক. পৃথক. নাম থাকে, কিন্তু সমুদ্রে পতিত হইবার 
পর তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম বিলুপ্ত হুইয়া যায় এবং সমস্ত জলরাশি 
তখন কেবল সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ পুরুষ হইতে AGS এই 
যোড়শকল মহ! প্রলয়কালে পুরুষে বিলীন হয় এবং তাহাদের নাম ও 
রূপ বিলুপ্ত হয়। তখন আর কোন প্রকার ভেদ থাকে না এবং তখন যে 
সৎ চিৎ পদার্থ মাত্র বর্তমান থাকেন তাহা কেবল পুরুষ নামে আভ হত 
হইয়। থাকেন। যে সাধক SATS AI এবং গুরু কতৃক উপদিই হইরা 
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বেদান্ত শাস্ত্র আলোচন। পূর্বক ভক্তিভাবে উক্ত পুরুষকে উপাসনা করত 
উক্ত পুরুষের অনুগ্রহে উক্ত পুরুষকে জানিতে পারেন সেই সাধক আপন 
আত্মাকে উক্ত পুরুষ হইতে অভিন্ন এবং আপনাকে পূর্বোক্ত যোড়শকল! 
হইতে পৃথক. fray এবং অমরপুরুষ বলিয়া জানিতে পারেন। এ বিষয়ে 
একটী শ্লোক আছে, তাহার মর্ম এই-- 

যেমন রথচক্রের নাভিতে চক্রের অর্গল সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপে 
এই যোড়শকল। সমূহ যে পুরুষে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাকে জানিবার চেষ্টা 
কর। 

মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন 

নাম রূপ সম্বলিত যে জগৎ TATA দেখিতেছ বাস্তবিক উহার aay 
ate, অবিদ্যাবশতঃ উহাকে সত্য বলিয়। বোধ হইতেছে। ভ্রমবশত 
যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃ aca জগৎ ভ্রম 
হইতেছে । বাস্তবিক অমৃত ব্ৰহ্মই সম্মখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, 
অধোদিকে এবং Gre বিরাজমান রহিয়াছেন 1 একমাত্র que এই সমস্ত 
'জগত্রূপে ভাসমান রহিয়াছেন। এই জগৎ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম fea আর 
কিছুই নহে। 

মুগ্ডকোপনিষৎ অন্তত্র বলিয়াছেন 

যখন সর্বকর্তী, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপী, সর্বকারণ; চিন্ময় আত্মাকে সাধক 
অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তখন সেই বিদ্বান সাধকের পুণ্য-পাপ- 
রূপ সমস্ত বন্ধনকারণ দগ্ধ হইয়া যায় এৰং তিনি নিরঞ্জন আত্মার bi 
অভিন্ন হুইয়া যান। 

মাঞুক্যোপনিষৎ বলিয়াছেন 

এই HAVE ব্ৰহ্ম । এই আত্মা ব্ৰহ্ম। সেই ব্ৰহ্ম বা আত্মা চতুষ্পাৎ 
অর্থাৎ সাধকের অধিকারভেদে ইনি চারি ভিন্ন ভিন্ন পাদে বা ভাবে ভিন্ন 
ভিন্ন সাধকের বুদ্ধিতে প্রকাশ হন এবং একই সাধকও আপনার উন্নতির 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে পান। দ্থলভাব 
হইতে আরম্ভ করিয়া সাধক ক্রমশঃ হুস্্রতাব গ্রহণে অধিকারী aay 
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তপস্যা ছার! সাধকের. জ্ঞান, যতই বাড়িতে থাকে. ব্রন্ম আত্মা তত 
QUST ভাবে সাধকের জ্ঞানপথে প্রকাশিত হুন। অবশেষে সাধক TUF 
সর্ধ প্রকার উপাধিমুক্ত আপন নিগুণ আত্ম! বলিয়! দেখিতে পান। তখন 
সাধক মুক্ত হন | 
প্রথম পাদে ব্রহ্ম বা আত্ম! অবিদ্যাগ্রন্ত সাধক কর্তৃক সমষ্টিক্ূপে বিরাট 
পুরুষ বা বৈশ্বানর ভাবে এবং Beary বিশ্ব বা দেব তির্য্যক, নরাদিভাবে 
ge হন। অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে জাগরপকালে থে ANG 
পদার্থ জীবের জ্ঞানগোচর হয় তাহাদের ANCA এই জগৎ সত্য এরং 
ইহাই বিরাটপুরুষ এবং ইহাই ইহার অধিষ্ঠাত! এবং ভোক্তা । অবিদ্যা গ্রস্ত 
সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহার মনের 
বাহিরে স্থিত এই জগৎ সর্বদা ইহার জ্ঞান পথে রহিয়াছে । অবিদ্যাগ্রস্ত 
সাধক মনে করেন যে এই বৈশ্বানর পুরুষ মন্তক, চক্ষু, প্রাণ, মধ্যদেহ, 
বস্তি (নাভির অধোভাগ), পদ এবং মুখ এই সাতটা অঙ্গ পরিগ্রহ করত 
ব্যক্টি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীব রূপে দৃষ্ট হন। এবং যখন ইনি সমষ্টি অর্থাৎ 
বিরাট ভাবে দৃষ্ট হন তখন স্বৰ্গলোক ইহার AT, WON, WEAN, 
আকাশ-মধ্যদেহ, জল-বহ্রি, পৃথিবী-পদ, এবং অগ্নি-মুখ। অবিদ্যাগ্রন্ত 
সাধক মনে করেন যে ইহার একোনবিংশতি (১৯) উপলব্ধি দ্বার আছে, 
যথা__ব্যেষ্টিভাবে) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; 
ate, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কৰ্শ্মেজিয় ; প্রাণ, অপান, সমান, 
ব্যান, উদ্যান এই পঞ্চ বায়ু ; AeA বিকল্পাত্মক মন, অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি 
একজন পৃথক. সত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বোধ), বুদ্ধি, এবং চিত্ত । 
এবং (ANE ভাবে) দর্শন, শ্রবণ, আত্রাণ, আস্বাদান এবং স্পর্শন এই পঞ্চ 
বোধশক্তি ; শব্দ করণ, গ্রহণ, গমন,বিসর্জন এবং জন্ম এই পঞ্চ কর্ম্মশক্তি ; 
জীবনশক্রি, মৃত্যুশক্তি, পরিবর্তন, বিশ্লেষণ ও এক ব! বহু দ্রব্য বা শক্তি 
হইতে অন্ত প্রকার. দ্রব্যের ব! শক্তির সম্কলনশক্তি, আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ 
আকুঞ্চন প্রলারপশর্ষি, এরং জীবের কর্ম্মফল প্রদান শক্তি এই পঞ্চ প্রকার 
প্রাকৃতিক শক্তি ant, rea বিকলগাত্মক মন সমষ্টি অহঙ্কার সমষ্টি, বুদ্ধি 
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mat এবং চিত্তপমষ্টি । অবিদ্যাগ্রস্ত সাধক মনে করেন যে,উক্ত উনবিংশীতি 
উপলব্ধি ধার দিয়া জীবসকল ও বিরাটপুরুষ ব্যবহারিক জগতের সমস্ত 
স্থূল বিষয় ভোগ করেন । | | 

দ্বিতীয়পাদদে ব্রহ্ম বা আত্ম, অপেক্ষণন্কত উল্নতসাধক কর্তৃক, TROT 
তৈজসপুরুষ এবং সমষ্টিভাবে হিরগ্যগর্ড বা পুত্রাত্মাভাবে দৃষ্ট হন। শ্বপ্নকালে 
কোনও ay ইঞ্জিয়গণের সমক্ষে না খাঁকিলেও এবং জ্ঞানেন্্রিয় অথবা 
কর্ম্মেন্জিয় কোন aia করিলেও জীবগণ মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত- 
দ্বারা নূতন Siang এবং নৃতম জগৎ কল্পনা করে এবং তাহাদিগকে সত্য 
বলিয়া মনে করে এবং সেই কলিত ইঞ্রিয়ছার সেই কল্পিত জগৎ ভোগ 
করে। অপেক্ষাক্কত উন্নত সাধক মনে করেন যে এই ব্যবহারিক জগতের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কিন্ত স্বপ্নত্র্টার ota তৈজনপুরুষও হিরণাগর্ভ 
কেবলমাত্র AAT SF AVA, Wa এবং চিত্তদ্বারা এই ব্যবহারিক জগতের 
কল্পনা করেন এবং এই কল্পিত জগৎ ভোগ করেন। সুতরাং উক্ত সাধ- 
কের মতে ইনি Was প্রজ্ঞ অর্থাৎ ইহার চিত্তের বাহিরে কোন পদার্থই নাই। 
ইনি আপনার চিত্তের মধ্যে সমস্ত জগৎ কল্পনা করত সর্বদা তাহা প্রতাক্ষ 
করিতেছেন এবং আপনাকে আপন Boaters অঙ্গবিশিষ্ট ও উপলন্ধি- 
স্বার-সমূহ-বুক্ত করিয়া বিরাট পুরুষের স্তায় সপ্তার্গবিশিষ্ট ও একোনবিংশতি 
উপলব্িধার যুক্ত হন এবং আপন কল্পনাপ্রস্থত জগৎ ভোগ করেন। 

সাধক তপস্যাবলে আরও GAS হইলে ব্রহ্ম বা আত্মাকে তৃতীয়ভাবে 
দর্শন করেন। এই পাদে ব্রহ্ম বা আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে প্রাজ্ঞপুরুষ এবং 
সমষ্টিভাবে অন্তর্যামী বা ঈশ্বর বলা যায়। জীবের সুযুধি অবস্থা পর্য্যা- 
লোচনা করিলে প্রাম্রপুরুষের তত্ব জানা যায়। যে অবস্থায় নিট্রিত ব্যক্তি 
কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না এবং সর্বপ্রকার কামনা হইতে মুক্ত হয় 
সেই অবস্থাকে AS বলে। জাগরণকালে জীব আপনাকে শরীর,ইন্জিয়, 
মন, অহঙ্কার. বুদ্ধি ও চিত্তযুক্ত মনে করে। কিন্তু স্বপ্রকালে জীব দেখিতে 
পায় যে তখন আর রাহাশরীর ও ইক্সিয় ব্যবহারে লাগে না। তখন বে 
শরীর ও ইন্দ্রিযনকে মাপনার বলিয়া মনে করা ate তাহা কল্পীনাপ্রস্থত 
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Tia) সুতরাং সে অবস্থায় জীব কেবল মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্তময় 
থাকে | Sel দ্বারা সহজেই অনুমান কর! যায় যে, ভৌতিক শরীরও ইঞ্জিয় 
পরিত্যাগ করিলেই জীবের লোপ হয় না। যতক্ষণ জীবের মন, অহঙ্কার, 
বুদ্ধি ও চিত্ত বর্তমান থাকে ততক্ষণ জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 
আবার সুযুধ্ডিকালে জীবের মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি একমাত্র বিজ্ঞানে বিলীন 
“qi কিন্তু তাহাদের একেবারে ধ্বংস হয় না। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইলে 
নুযুণ্তির পরে জীব কখন স্মরণ করিতে পারিত না যে wala পূর্বে আমি 
অমুক ছিলাম ও আমিই স্ুযুণ্ত হইয়াছিলাম এবং wafea পরেও আমি 
সেই আছি। বাস্তবিক স্যুপ্তিকালে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ঘনীতৃত হুইয়! 
একমাত্র প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানভাবে বর্তমান থাকে ও চিত্ববৃত্তি শুন্তভাবে 
অবস্থান করে। এবং নুষুপ্তির অবসানে প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞান হইতে 
আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রকাশিত হইয়! চিত্তকে বৃত্তিসম্পন করে । 
এই বিজ্ঞান ব। প্রজ্ঞানঘনভাবে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি বিলীন হইলে জীব 
আপনার পৃথক অস্তিত্ব বোধ করিতে পারে না। এইরূপে প্রলয়কালে 
যখন AAT জগৎ ও WARN, অহঙ্কারসমষ্টি, বুদ্ধিসমষ্টি এবং চিত্তসমষ্টি 
অব্যক্ত! প্রক্ৃতিভাবে বিলীন হয়, তখন তাহাদের ধ্বংস হয় ন! WAS 
তাহার! wea বীজন্বরূপ প্রধান বা অব্যক্ত! প্রক্তিভাবে বর্তমান থাকে | 
প্রলয়াবসানে আবার তাহার! প্রধান a অব্যক্ত। প্রক্কৃতি, হইতে বিকশিত 
হয়। এইরূপে বারস্বার ঘনীভূত ও বিকশিত হইতে হইতে অবশেষে এই 
অব্যক্ত! প্রকৃতি বা প্রধান মহাপ্রলয়কালে ব্ৰহ্ম বা আসত্মায় নির্বাণপ্রাণ্থ 
হয়। বাস্তবিক বিজ্ঞান, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কায়, মন, faa ও জগৎ সমস্তই 
মায়ামাত্র ; ব্রহ্ম বা আত্মার মায়! দ্বারাই তাহার! বিকশিত ও নির্বধাপিত 
হয়। জাগরণ ও শ্বপ্রকালে বৃত্তিসম্পন্ন চিত্ত ব্যবহারিক সুখ দুঃখ ভোগ 
করে fee সুমুপ্ডিকালে বৃত্তিশৃন্ত চিত্ত ব্যবহারিক কোন প্রকার সুখ বা 
কষ্টডোগ করে ন!। সুতরাং অতিশয় যন্ত্রণায় পীড়িত জীবও স্ুযুপ্তাবস্থায় 
ANS ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু Weawls যে কেৰলমাত্র ব্যবহারিক 
MY দুঃখ হইতে মুক্ত হয় এমত নহে। নুযুপ্তাবন্থ অতীত হইলে জীব 
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বুঝিতে পারে যে, cn. ইতিপূর্বে সুখে age ছিল। সুতরাং ন্ুযুণ্তাবস্থায় 
জীব একমাত্র আনন্দ for অন্ত কিছুই অনুভব করে না এবং একমাত্র 
বৃত্তিশৃন্ত চিত্ত ভিন্ন স্ুযুধাবস্থায় ইহার অন্য কোন উপলব্ধি দ্বার থাকে না। 
এই আনন্দই নিত্য সত্য আত্মা । এই আনন্দস্বরূপ আত্মা যখন প্রকৃতির 
অধীন, অবিদ্যাগ্রস্ত জীবরূপে দৃষ্ট হন, তখন ইহাকে জীবাত্মা বলা যায়। 
এবং যখন এই আনন্দস্বরূপ আত্মা! প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যাযুক্ত ঈশ্বর- 
ভাবে YR EA, তখন ইনিই সর্কেশ্বর, সর্বত্র, AAEM, সর্বযোনি, এবং 
সর্বস্থিতি লয়কারণ পরমাত্ম! বলিয়। অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা 
আত্মার তটস্থভাঁব মাত্র, স্বরূপভাব নহে। ঈশ্বরগাব থাকিলেই ঈশিতব্য 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। যে অবস্থায় কোন প্রকার দ্বিতীয় 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না,সেই অবস্থা পর্য্যালোচন! করিলে ব্রঙ্দ বা আত্মার 
স্বরূপভান জানা যায়। 

প্রকৃতির কারণ, প্রকৃতিরূপ উপাধিবিনির্শ্ম ক্র, আনন্দস্বরূপ চিন্সাত্রই 
ব্ৰহ্ম বা আত্মার স্বর্ূপভাব। THAW আত্মার এই স্বরূপভাবই চতুর্থ ব! 
তুরীয়পাদ। ইহারই নাম শিব। ইনি তৈজসপুরুষের হ্যায় অস্তঃপ্রল্জ 
নহেন। ইনি বিশ্বগণের ota বহিঃগ্রজ্র নহেন। ইনি অস্তঃপ্রন্ত ও বহিঃ- 
BIA Aaa উভয়তঃপ্রক্ত নহেন। ইনি প্রজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানসমষ্টি 
নহেন। ইনি প্রাঞ্জপুরুষের oly প্রল্ঞানবনরূপ উপাধিধারী নহেন এবং 
ইনি জড়পদার্থও নহেন। ইনি কোন ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন। ইনি ব্যব- 
হাঁরিক জগতের কোন দ্রব্য নহেন। ইনি বুদ্ধির অগোচর। ইহার কোন 
প্রকার লক্ষণ নাই । মন ইহাকে চিন্তা করিতে পারে না। বাকা দ্বার! 
ইহার বর্ণন। করা যায় না। অথচ ইনি সর্বদা সমস্ত জীবের 'জ্ঞানপথে 
quer আত্মা ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়া- 
বন্থায়, বার্ধক্যে মৃত্যুরপরে জাগরণ চালে, নিদ্রাকালে, সুযুধিকালে, 
সর্বাবস্থায় জীব আপনার ম্বরূপকে অবিলাশী, নির্বিকার, . নিত্য আত্ম! 
বলিয়া জানে । ইনিই সেই প্রত্যগাস্মা বা সর্বক্গীবের আব্মা। এই প্রত/- 
গাত্মতাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবে ব্রগ্গ ঝ আত্মার WANS জানা ayy 
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না। জাগ্রৎ, সুপ্ত এবং BES অবস্থায় য়ে কোন অনাখ্মপদার্থের . অস্তিত্ব 
বোধ হয়, সে সমস্থই মায়াময় এবং সে সমস্তই ইহাতে নির্দাণপ্রাপ্ত ea 
ইহার কোন প্রকার বিকার নাই এবং Bhi ভিন অন্ত কোন পদার্থের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। ইনিই আত্ম।। ইহাকেই জানিবার চেষ্টা কর। 
সর্বধতোকভাবে FST | 
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সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ হইতে আপন ইনঞ্ডজিয় মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করত 
শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ ও বিচারপুর্বক ব্রপ্গধ্যান aa যিনি এন্ধতত্ব ছানিতে 
পারেন তিনি ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্ত হন। বাস্তবিক বহ্মই জীবের আত্মা) কিন্ত 
অবিদা। দ্বার! জীবের স্বাভাবিক ব্রহ্ম স্বরূপত্ব আবৃত থাকে এবং অবিদ্য।- 
বশতই জীব আপনাকে ব্ৰহ্ম হইতে পৃথক, মনে SCA 1 GAA দ্বার! উক্ত 
অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেই জীব আপনাকে ভঙ্গ বলিয়া জানিতে পারে এই 
ব্রাহ্মণ 1 বাক্যোক্ত অর্থে নিম্নলিখিত ধক.(ম৭)বেদে আয়াত (উক্ত) আছে। 
সত,ং জ্ঞানং অনস্তং aa, ইত্যাদি--মিথ্যা মায়াময় ও বিকারণীল পদার্থের 
বিপরীতবাচী পদ্দার্থকে সত্য বলা যায়। জড়, সৃষ্ট ও ale পদাথের 
বিপরীতবাচী পদার্থকে জ্ঞান বল। যায়। স্থানবিশেষ ব্যাপী, কালবিশেষ- 
ব্যাপী ও বস্তবিশেষব্যাপী পদার্থের বিপরীতবাশী পদার্থকে অনস্ত yey 
যায়। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, SH জ্ঞান, BH অনন্ত, এই বাক্যের অর্থ এই 
যে ব্রহ্ম নিত্য, নির্বিকার ও প্রকৃতির নিধান ; চিন্ময় প্রকৃতির স্রষ্টা) ও 
সর্বপ্রকার গুণবর্জিত; এবং দেশকালানবছিন্ন, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজ্াতীয়- 
ভেদ-রছিত ও মায়াময় প্রক্কৃতির অধিষ্ঠান wan) এই ব্রহ্মকে যিনি 
আপন পরম পবিত্র হদয়াকাশে বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত দেখিতে পান 
তিনি স্বয়ং উপাধি বিনিৰ্শ্ ক্র, সর্বজ্ঞ, সর্ববাত্মা। ব্ৰহ্ম হইয়। অবিদ্যা নিরপেক্ষ 
পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন। মন্ত্রী এইখানে সমাপ্ত হইল বুধাইবার ay 
“ইতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 
তৈত্তিরীয়োপ্‌নিষৎ অন্তত্র বলিয়াছেন = 


a ক" 


+ বেদের র্লোকাত্বক অংশকে HY বলে এবং ABs অংশকে Tiss বলে। 
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বেদাদি কোন প্রকার বাক্য Sera তত্ব প্রকাশ করিতে পারে না 
ন্যায়শান্ত্রাদি বিচার স্বারা 'যাহাকে কেহ জানিতে পারে না সেই fre 
আত্মার waste আনন্দকে যে সাধক শান্ত্রপ্রদর্শিত ধ্যানষমোগদ্বার! 
অপরোক্ষরূপে জানিতে পারেন তিনি দেখিতে পান যে এক আত্মা ভিন্ন 
দ্বিতীয় বস্ত নাই, সুতরাং তাহার কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকে ন! 
এবং তিনি মুক্ত হন। 

গঁতরেয়োপনিষৎ বলিয়াছেন 

জীব উৎপন্ন হইয়! প্রথমে আত্ম ব্যতিরিক্ত পদার্থ সকল পরীক্ষা করে 
এবং প্রষ্কৃতির fsa ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয় ; কিন্ত তাহাতে শাস্তি 
পায়না । কেন ন! যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী স্ক্ষভাবে অবলোকন 
করত জীব কতক পরিমাণে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
দুঃখ লাঘব করিতে পারে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতির সেবা দ্বার! 
উক্ত ত্ৰিবিধ ged হইতে একেবারে মুক্ত Teal জীবের সাধ্যাতীত। ষখন 
জীব এই তথা বুঝিতে Aiea তখন আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ জানিয়াও 
আপনাকে অনেক শত স্হত্র অনর্থের বশীতৃত দেখিয়া, জীব অতি দুঃখে 
সংসার যাপন করে। কদাচিৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন পরম কারুণিক আত্ম- 
জ্ঞানী আচার্যের সন্মঘথে উক্ত জীব উপস্থিত হইলে আচার্য্য উক্ত জীবকে 
বেদান্তশাস্রোক্ত আত্মজ্ঞান Jaren দেন। তখন জীব বুঝিতে পারে যে 
এই HAS জগতই faq, একমাত্র ব্ৰহ্মই সমস্ত ব্যাপিয়! বর্তমান রহিয়া- 
ছেন। তখন জীবের সমস্ত অশাস্তি লোপ পায় এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ 
অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ায় জীব আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হয়। 

এতরেয়়োপনিষৎ seq বলিয়াছেন 

. Sata হইতেই সেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে * এবং উৎ- 

পন্ন LRA সেই ANG জগৎ গ্রজ্ঞানকেই Sly করিয়! প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। 


* নীয়তে AV প্রাপাতে অনেন ইতি নেত্রং। প্রঞ্ঞানেত্রং যস্য তদিদং প্রজ্ঞানেত্রং 
অথাৎ as হইতেই FE) উৎপন্ন হইয়াছে। 
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যেহেতু ভুলোক (পৃথিবী) ভুবলোক (অন্তরীক্ষ), স্বলেক (জীবের কর্মফল 
জগ্ত যে সকশ লোক Wee), মহলোক (মহত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ-লোক 
অর্থাৎ সমস্ত জীবগণের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্রের সমষ্টি), জনলোক 
(সমস্ত জীবের বিজ্ঞানের সমষ্টি বা অবাক্তা প্রকৃতি), তপলোক (সৃষ্টি 
বিষয়ে ঈশ্বরের ATA) এবং সত্যলোক (অর্থাৎ ঈশ্বর বা অস্তর্যামী। , এ 
সপ্ত লোকেরই কারণ সেই প্রজ্ঞানমাত্র এবং যেহেতু পটে অঙ্কিত চিত্রের 
সায় সেই প্রজ্ঞানের মায়ার দ্বার! সেই প্রপ্তানেই এই সপ্তলোক প্রকাশিত 
রহিরাছে। অভ্তএব নেই ASAT ব্রহ্ম | 

কোযাঁতকি ব্রাহ্গণোপনিষৎ বলিয়াছেন 

আকাশ. বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এবং তাহাদের গুণ শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস ও গন্ধ এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা। শ্রোত্র, ত্বক চক্ষু, 
রসনা ও নামিক এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, স্পর্শন দর্শন, আস্বাদন ও 
Bd এই দশ পদার্থের নাম প্রজ্ঞামাত্রা। যেমন রথচক্রের শলাকাসমুহের 
উপর চক্রের বেড় অর্পিত থাকে এবং চক্রের মধ্যপিণ্ডের উপর শলাকা। 
সমুহ অৰ্পিত থাকে, সেইরূপ SSAA সকল প্ররজ্ঞামাত্রায় কল্পিত আছে 
এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে SHS আছে । এই প্রাণই Hay, weg, 
অমর, আনন্দস্বরূপ, চিন্ময় আত্ম] | 

কোষীতৰ্ ব্রাহ্গণোপনিষৎ অন্যত্র বলিয়াছেন 

হে বালাকে ! যিনি এই সকলের কর্তী এবং এই সকল যাহার কর্ম 
(কর্তৃত্বের ফল) তিনিই জ্ঞেয় অর্থাং তাহাকে অপরোক্ষ ভাবে জান! কর্তব্য । 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, বলিয়াছেন-_ 

ব্রশ্মতত্বজিক্জানু সাধকগণ বক্ষঃস্থল গলদেশ এবং মস্তক উন্নত করত 
শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া আসনে উপবেশনপুর্বক মন ও ইন্দ্রিয় সক- 
লকে মনন্বার। বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করিয়া আপন হৃদয়ে 
সংগ্থাপন করিবেন এবং প্রণবম (OSTA) জপ করত ব্রহ্ধচিস্তায় রত থাকি- 
বেন। tart foal sacs করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্গতন্ব পরিজ্ঞাত হইয়া 
সাধক সমস্ত ভয়াবহ সংসার আোত অতিক্রম করিখেন। 
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মনকে বিষয় সমূহ হইতে প্রত্যাহার পূর্বরু ব্রঙ্মচিন্তনে রত কর! অতি- 
শয় দুরূহ ব্যাপার । মন.এবং ইক্জিয় সকলকে জয় করিবার প্রধান উপায় 
প্রীণায়াম। প্রাণায়ামে অধিকারী হইতে হইলে সংযুক্তচেষ্ট হওয়। চাই। 
অতিভোম্ধন, wera, অতি নিদ্রা, অনিদ্রা, অতিকর্শা, অকর্ম্ম অতি 
ব্যায়াম, অব্যাপনাম, প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক যিনি ভোজন, নিদ্রা, কর্ম্ম, 
ব্যায়াম প্রভৃতি যথোপযুক্তর্ূপে করিয়া থাকেন তিনিই সংযুক্তচেষ্ট i সাধক 

ংযুক্তচেষ্ট হইয়া প্রথমে অঙ্গ,লি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করত বাম- 
নাসাপুট দ্বারা অল্পে অল্পে যথাশক্তি বায়ুপুরণ করিবেন। অনস্তর যতক্ষণ 
সামর্থ্য থাকে, নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করত কুম্ভক করিয়া থাকিবেন। তৎ- 
পরে অঙ্গ,লিদ্বারা৷ বাম নাসাপুট ধারণ করত দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া অল্পে 
অল্পে বায়ু পরিত্যাগ করিবেন 1 এইরূপে পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুট দিয়! বায়ু 
গ্রহণ পূর্বক যথাশক্তি কুম্ভক করণানস্তর বাম নাসাপুট দিয়া রেচন করি- 
বেন। সুশিক্ষিত সারথি যেমন স্থিরভাবে অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক হুষ্টাশ্বযুক্ত 
শকটকে আপন গন্তব্য পথে 'লইয়। যায়, সেইরূপ প্রাণায়ামকারী সাধক 
চঞ্চলেন্দ্িয়যুক্ত মনকে সম্পূর্ণক্ূপে আপন বশে রাখিয়া ব্রদ্গচিস্তনে নিযুক্ত 
করেন। 

(>) FU ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি, বালুক1 প্রভৃতি শারীরিক কষ্টকর 
দ্রব্য সমুহ বিবর্জিত, (২) কলছাদি-ধ্বনি, উপভোগ সামগ্রী ও মণ্ডপাদি 
চিত্ত চাঞ্চল্যের সমস্ত কারণ শূন্য, (৩) মনোরম, (৪) ইন্দ্রিয় তৃপ্ডিকর, (৫) 
নির্বাত, (৬) সমতল, (৭) পবিত্র গুহা আশ্রয়পুর্ধক সাধক পরব্রঙ্গে আপন 
চিত্ত সংযোগ ফ্রিবেন। 

[যেমন স্বর্ণ রজতাদি নির্মিত স্বাভাবিক সমুজ্জল পদার্থ সকল মৃত্তি- 
কাদি দ্বারা বিলুপ্ত হইলে মলিন দেখায় কিন্তু জল, অগ্নি প্রভৃতি দ্বার! 
বিমলীক্কত হইলে তাহাদের তেজ প্রকাশ পায়, সেইরূপ যতদিন. জীব 
অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে, ততদিন তাহার জ্ঞানপথে আত্মতত্ব প্রকাশ পায় না। 
সাধন! দ্বারা অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেই সাধকের আত্মজ্ঞান হয়। তথন সাধক 
দেখিতে পান যে তাহার আত্মা ও পরনাত্ম: অভিন্ন এবং এক । আত্ম! ভিন্ন 


১৭৬ সরল বেদান্ত দর্শন | 


বাস্তবিক দ্বিতীয় পদার্থ নাই । তখন আর তাহার শোক :ও মোহর কোন 
কারণ থাকে ন! এবং তিনি মুক্ত হন। আত্মার হস্ত নাই,অথচ সকল TZ 
Stata বশীভূত । তাহার পদ নাই অথচ তিনি qe উপস্থিত ।: তাহার 
চক্ষু নাই অথচ তিনি সকল বস্তুই দেখিতেছেন |” তাহাক কর্ণ নাই অথচ 
সকল প্রকার শব্দই তিনি গুনিতেছেন। তাহার. ন ae অথচ তিনি 
সকল বিষয়ই জানিতেছেন। তাহাকে কেহ জাদিতে পারে না। তিনি 
জগতের আদি পরমপুরুষ বলিয়া অভিহিত হুন। 

তিনি wy অণু অপেক্ষা হুক্তর এবং মহৎ জগৎ ছইতেও ASST | 
ANS জগতের হৃদয়ে তিনি আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি .বিময়- 
ভোগ-সন্কল্প-রহিত এবং সর্ব oF নিমিত্ত বৃদ্ধিক্ষয়শুন্ত । তাহার Sorta 
করিয়। তাহার প্রসাদে যে সাধক তাহাকে আপন আত্ম। বলিয়া সাক্ষাৎ 
জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্নির্বাণ পাইক্সা শোক মোহাদি হইতে মুক্ত 
হুন। 

বাস্তবিক এই সমস্ত গ্রক্কতি তাহার মাক্সামাত্র। তিনিই মায়ার 
প্রেরিত মহেশ্বর । যেমন ভ্রম দ্বার! রজ্ছুতে সর্পজ্ঞান হয় সেইরূপ মাঝ! 
হবার! তিনিই দ্রষ্ট -দৃশ্য-সমন্বিত «ই জগৎ ভাবে বিবর্তিত রহিয়াছেন। 

ব্রহ্গোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন 

যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতিকে we এবং নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়া আপ- 
নিই বহু নিক্রিয় Para ভাবে প্রকাশিত হন সেই ঈশ্বরকে যে সকল ধীর 
ব্যক্তিরা আপনাদিগের আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন কেবলমাত্র তাহারাই 
অক্ষয় অব্যয় VY প্রাপ্ত হন অপরের ভাগ্যে তাহ! ঘটে না। 

বজ্ঞাদিস্থলে ছুই খণ্ড কাঠ ঘর্ষণ করত অগ্র্যৎপাদন করিতে হয়। 
উদ্ছাদের অধোবর্তী কান্টকে অরশি এবং উপরিস্থিত কাষ্ঠকে উত্তরারণি 
বলে। অরণি এবং উত্তরারণি ঘর্ষণ করিয়া যেরূপে অগ্ন্যৎপাদন হয় 
neat বুদ্ধির সহিত অর্থাৎ উপাসনা! তত্ব বুঝির! প্রণবোচ্চারণ করত 
আত্মার ধ্যান করিতে থাকিলে অবশেষে নিগুড় ভাবে অবস্থিত আত্মার 
লাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায়। 
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অসুতবিন্ুপনিষদ্‌ বলিয়াছেন 

অন্ধকার রাত্রিতে যতক্ষণ পথিক গমন করিতে থাকে ততক্ষণ উদ্ধার 
সাহায্য গ্রহণ করে এবং গস্তবাস্থলে পৌছিলে উকা পরিত্যাগ করে,সেইরূপ 
যতকাল না স্বাধকের অপরোক্ষ বহ্মজ্ঞান হয় ততকাল সাধক অধ্যাত্মশাত্র- 
শ্রবণ, শাক্জবাক্যবিচার এবং শান্ক্রোপদেশমত ধ্যান করিতে থাকিবেন। 
IMA অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার পর সাধকের পক্ষে আর এই সমস্থ সাধনার 
কোন প্রয়োজন থাকে না| যতক্ষণ ন! পথিক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হন 
ততক্ষণ তিনি রথে ভ্রমণ করেন এবং গন্তব্য স্থানে পৌছিলে fafa রথ 
পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ যতকাল না সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান হয় ততকাল 
সাধক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে থাকিবে। সাধকের অদ্বৈতজ্ঞান 
হইলে তাহার আর | ANG সাধনার প্রয়োজন থাকে না। 

্ৰহ্মবিন্দুপনিষদ্‌ বলিয়াছেন 

সেই ব্ৰহ্ম fran অর্থাৎ তাহাকে অংশে অংশে ভাগ কর! যায় না। 
তিনি নির্ব্বিকল্প বা-ভ্রমশুন্ত এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল। সাধকের যখন 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় যে আমিই সেই নির্ব্বিকল্প, অনস্ত, হেতুদৃষ্টাস্তবঙ্তিিত 
(অর্থাৎ বাহার অন্য কারণ নাই এবং যাহার উপমা নাই),অ প্রমেয়, অনাদি, 
পরমমঙ্গলনিধান, ব্রহ্ম, তখন তিনি অবিস্তামুক্ত হইয়া aay প্রাপ্ত হুন। 
যখন সাধকের অজ্ঞান ঘুচিয়া যায় এবং পারমার্থিক জ্ঞান হয় তখন তিনি 
দেখিতে পান যে, মরণ, জন্ম, বন্ধ, উপদেশ, মুক্তির ইচ্ছা এবং gfe এ 
সমস্তই মায়াময়, বাস্তবিক ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। একই আত্মা 
মায়াদ্বারা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুধিকালে ভিন্ন fom ভাবে প্রকাশ পান। যখন 
সাধক আপনাকে জাগরণ, স্বপ্ন, সুযুপ্তিমুক্ত আত্মা বলিয়া অপরোক্ষ* 
ভাবে জানিতে পারেন তখন তিনি দংসারগতি হইতে মুক্ত হন। একই 
চন্দ্র যেমন জলপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন চন্ত্ররূপে ye হয়, সেইরূপ 
একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভূতে ভিন্ন ভিন্ন ভূতাব্মাভাবে দৃষ্ট হন। ঘট ভগ্ন 
হইলেও যেমন WATS আকাশের নাশ হয় ন! সেইরূপ জীবের বিজ্ঞান- 
ময়, মনোময়, প্রণবময় ও অয়ময় কোষ নষ্ট হইলেও জীবের আত্মার নাশ 

২৩ 


১৭৮ সরল বেদাস্ত দর্শপ। 


হয় না। বিদ্যা ছুই প্রকার। states, শান্তরশ্রবণ, trates বিচার, . 
তগবদুক্তগণের ও গুরুর উপদেশ প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা দ্বার! প্রক্কৃতির 
অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় সেই সমস্ত বিদ্যাকে শবব্রহ্মবিদ্য। 
বলে। আর উক্ত বিদ্যা এবং নিদিধ্যাসন ata মিরুপাধিক ব্রঙ্গের যে ; 
অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহাকে পরব্রহ্ম বিদ্যা বলে। wean বিদ্যায় কুশল 
হওয়ার পর সাধক শবাত্রহ্ম বিদ্যা প্রদর্শিত উপায় অবলহনপূর্বক পরব্রন্দের 
ধ্যান করিতে করিতে পরব্রদ্ধের অপরোক্ষ গ্রানলাভ করেন। যেমন 
ধ্যানার্থী ব্যক্তি প্রথমে তৃণসহ ধান্য সংগ্রহ করে এবং পরে ধান্ত গ্রহ্ণপূর্ব্বক 
তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ সাধক প্রথমে শান্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করেন, 
এবং iat প্রদর্শিত উপায় দ্বারা নিগুণ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ 
হইলে পর শাস্ত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করেন। 

৬গীত। বলিয়াছেন-- 

Hace অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে মোক্ষলাভ হয় সেই জ্ঞেয়- 
পদার্থের বিষয় বলিতেছি। তিনি আদি রহিত পরত্রহ্ম। জন্ম-ক্রিয়।-গুণ / 
সন্বন্ধ-শূন্য বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে অসৎ বলেন fee বাস্তবিক তিনি 
AUD নহেন। তাহার সত্বাতেই সকল পদার্থের সত্বা লক্ষিত হয়। 
তিনিই একমাত্র সৎ। তাহার হস্ত, পদ. চক্ষু, মস্তক, মুখ, কণ, নানক! 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল সর্বত্র বর্তমান এবং তিনি সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া ATI 
বিদ্যমান আছেন। কিন্ত প্রকৃতির অধীন ও অন্তর্গত জীবের ন্তায় তিনি 
ইন্জ্রিয়াদিযুক্ত নহেন। বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সমুহ বিবর্জিত হইলেও তিনি 
প্র সমস্ত শক্তি সমন্বিত। যদিও তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতে বিলক্ষণ 
এবং কোন স্থষ্ট পদার্থের সহিত তাহার সংশ্লেষ হইতে পারে ন! তথাপি 
মন যেমন স্বপ্রজগৎকে ধারণ করে তিনিই সেইরূপ এই সমস্ত জগৎ ধারণ 
wefan রহিয়াছেন। যদিও তাহার নিজের কোন প্রকার প্রাকৃতিক গুণ 
নাই তথাপি তিনি সমস্ত গুণের ফলাফল উপলব্ধি করেন। তিনি সমস্ত 
শরীরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং সমস্ত স্থাবরজঙ্গমশরীর 
ভাবে তিনিই বিরাজিত। অতি সুক্ষ্ম বলিয়। শাগ্রোপদিষ্ট মার্গানুসরণ ভিন্ন 


চতুর্বিবংশ প্রবন্ধ | ১৭৯ 


অন্ত উপায়ে তাহাকে জানা যায় না সুতয়াং অন্ঞানীর পক্ষে তিনি অতি 
দুরে অবস্থিত। জ্ঞানীর তাহাকে আপন আত্মা বলিয়া stan সুতরাং 
তাহাদিগের পক্ষে তিনি অতি সঙন্নিহিত। বাস্তবিক বিভাগানর্হ (অর্থাৎ 
বিভাগের অনুপযুক্ত) হইলেও তিনি প্রতি দেহে fer ভিন্ন আত্মাভাবে 
লক্ষিত হন। তিনি সমস্ত ভূতকে Var পালন ও সংহার করেন । প্রকাশ- 
শীল সমস্ত পদার্থের জ্যোতি তাহা হইতে SES, অজ্ঞান বা অন্ধকার 
তাহার নিকট থাকিতে পারে না। তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই জ্ঞেয়। 
তাহাকে জানিবার জন্ত যে সাধনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে কেবল মাত্র সেই 
ন্লাধনা দ্বারাই তাহাকে জানা ata: তিনি সকলের হৃদয়ে আনন্দময় 
আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। | 

YS Boa বলিয়াছেন 

আমিই সমস্ত IS ও তপস্যার কর্তা ও দেবতা, আমিই সমস্ত লোকের 
মহেশ্বর, এবং আমিই সমস্ত প্রাণিগণের প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ সুহৃৎ। 
আমাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারিলে সাধক মোক্ষপ্রাপ্ত হন। 


পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ । 


সমাধান । 

বেদাস্তশাশ্রমতে ব্ৰহ্মই জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ এবং ব্রঙ্গজ্ঞানই 
বেদান্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্য, এই বিষয়ে পূর্বে যে সকল আপত্তির উল্লেখ 
হইয়াছে এক্ষণে একে একে তাহাদের বিচার করা যাইতেছে । প্রথম 
আপত্তি এই ca, ব্ৰহ্ম বলিয়। কোন পদার্থ নাই, ব্ৰহ্মবিষয়ক যে সকল 
বাক্য বেবান্তশাস্ত্রে আছে তাহারা বিধি-নিষেধ-সংস্পর্শ-শৃন্ত সুতরাং 
অপ্রমাণ, যম নিয়ম asfe ক্রিয়ার উপদেশই বেদাস্তশাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য, 
উক্ত সাধুক্রির়। সকল করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমশই উন্নত হইতে থাকে। 
এই শ্রেণীর আপত্তিকারীর মধ্যে কেহ CHE বলেন যে মনুষ্য উক্ত ক্রিয়! 
সর্কল করিতে করিতে যখন চরম উন্নতি প্রাপ্ত হন তখন দীপনির্বাণের 
ন্যায় তাহার নির্ব্বাণ হয় এবং তাঁহার আর কোন প্রকার অস্তিত্ব থাকে 
না। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে যদি বেদাস্তবাকাসকল পাঠ 
করিয়! ইহা নিশ্চয় বুঝা যায় যে ব্রঙ্গজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াই বেদাস্ত 
বাক্য সকলের তাৎপর্য্য তাহা হইলে এ সকল বেদান্ত বাক্যের ay 
প্রকার অর্থ কল্পনা করা উচিত নহে। Sat ay অথ কল্পনা 
করিলে শ্রতহানি ও অশ্রুতকল্পনা এই দুইটি দোষ হয়। শুনিবা- 
মাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয় সে অর্থ পরিত্যাগ করাকে শ্রুতহানি 
দোষ বলে। কোন একটা বাক্যে যে সকল শব্ধ থাকে সেই সকল শব্দের 
সমষ্টি ছারা যে অর্থ হইতে পারে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত অর্থ কল্পনা 
করার নাম অশ্রুতকল্পন। দোষ। উপরে উদ্ধৃত বেদাস্তবাক্যসকল 
পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে (১) জীবাত্মা ও ay অভেদ, 
(২) জগৎ মিথ্যা ও ব্রন্দের মায়াত্বারা ভাসমান, (৩) ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য 
ও সত্য এবং (৪) MATS তপস্যা ব! সাধনা করিলে ব্রহ্মের অপরোক্ষ 
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জ্ঞান হয়, ইহাই এ সকল বেদাস্তবাক্যের তাৎপর্য এবং Q সকল 
বাক্যের অন্ত কোল প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে না। ইতিপূর্বে বল! 
হইয়াছে যে আখ্যায়িক1 সকলের বাক্য হইতে যে অর্থ লব্ধ হয় সে অর্থ 
অর্থই নহে কিন্ত তাৎপর্য অনুসারে যে অর্থ পাওয়। যায় তাহাই যথার্থ 
অর্থ এবং সেই অর্থেই আখ্যায়িক। প্রামাণ্য । এই সুত্র অবলম্বন করিয়! 
পূর্বোদ্ধত বেদাস্তবাক্য সকলের শব্দগত অর্থ উড়াইয়া দেওয়ারও উপায় 
নাই। কেন A | সকল বাক্য আখ্যায়িকা নহে, উহারাই আপন আপন 
মূল উপনিষদের তাৎপর্য । কোন শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহ! অবধারণ 
করিতে হইলে উক্ত শাস্ত্রের উপক্রম-উপসংহার-গ্রভৃতি বিশেষ করিয়া 
পরীক্ষা কর! উচিত । * 

(১) উপক্রম বা আরম্ভ (২) উপসংহার বা শেষ (৩) অভ্যাস বা কোন 
কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (8) অপূর্ববত! বা নূতন কথ! (৫) ফল বা পরিমাণ 
(৬) অর্থবাদ বা আখ্যায়িক। প্রভৃতি দ্বারা কোন এক বিষয়ের প্রশংসা 
এবং (৭) উপপত্তি বা কোন একটা সন্দিপ্ধ বিষয়ের মীমাংসা--এই সাতটা 
বিষয় সুক্মভাবে পরীক্ষা করিলে তবে wists নির্ণয় করা যায়। এই 
সাতটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপনিষদ সমূহ পাঠ করিলে 
স্পষ্টই দেখ। যায় যে, জীবাত্ম। ও ব্ৰহ্ম অভিন্ন,বহ্মই একমাত্র নিত্য ও সত্য, 
জগৎ মিথ্যা এবং তপস্যা দ্বারা উক্ত জ্ঞান পাওয়! যায় এই উপদেশ 
দেওয়াই উপনিষদ, বা বেদাস্তসমূছের তাৎপর্য এবং ওঁ জ্ঞানলাঁভের 
উপায় বলিয়াই বম নিয়ম প্রভৃতির উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে । যত 
কাল al জীবের নিশ্চয় জ্ঞান হইবে যে এই জগৎ একেবারে মিথ্যা! এবং 
আমিই ব্রহ্ম এবং একমাত্র SII সত্য ততকাল জীব এই সকল যম-নিয়ম- 
উপাসনাদি উপদেশ পালন করিবেন। A সকল যম-নিয়ম-উপাসনাদি 
বিষয়ক উপদেশ সম্যক্‌ ভাবে পালন করিতে করিতে এমন এক কাল 
আসিবেই আসিবে যে সময় সাধক এই জগৎকে স্পষ্টই মিথ্যা বলিয়। 
a উপক্রমোপসংহারাবজ্যাসা পুর্বতা ফলং । 

অর্থবাদোপপত্ভিশ্চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে y 


১৮২ সরল বেদান্ত দর্শন। 


দেখিতে পাইবেন এবং এক অদ্বিতীয় aus সত্য বলিয়া তাহার নিশ্চয় 
জ্ঞান হইবে। তখন আর তাহাকে কোন উপদেশ পালন করিতে হইবে 
all তখন তিনি বঙ্গের সহিত অন্েদ হুইয়া যাইবেন। তখন তাহার 
সত্বা বিনষ্ট হইবে না; কিন্তু তিনি আপনাকেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, Te 
বলিয়! জানিতে পারিবেন | 

কোন কোন আপত্তিকারকের মতে আলোচন! উপাসনা ও অন্ঠান্ত 
ক্রিয়ার বিধান কর! এবং ক্রিয়ার অঙ্গরূপে দেবতা দ্রব্য এবং কর্তার বিষয় 
উপদেশ দেওয়াই বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য কিন্ত দ্বাদশ প্রবন্ধে উদ্ধত 
বেদান্ত বাক্য সকল পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে ca আপত্তি- 
কারিগণ যে নকল উপদেশের উল্লেখ করেন সে সকল উপদেশ নিয়াধি- 
কারিগণের জন্তই বিহিত ) সেই উপদেশগুলি বেদান্তশাস্ত্রের চরম উপদেশ 
হইতে পারে না। “যখন ব্রহ্মবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত বাহ্‌ ও অন্তজগৎ 
কেবল এক অদ্বৈত আত্মায় বিলয়প্ৰাপ্ত হয় তখন তিনি কোন, ইন্দ্রিয় 
দ্বারা কোন্‌ বিষয় দর্শন, আঘ্্রীণ, আস্বাদন, স্পর্শন, শ্রবণ ও মনন করি- : 
বেন ? কোন্‌ ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন এবং কোন্‌ বিষয় জানিবেন ?” 
ব্রঙ্গবিদের অবিদ্যা নাশ হওয়ায় তিনি eal করণ কর্ম ক্রিয়া ও সমস্ত 
জগৎকে মায়াময় দেখেন, তাহার দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র সচ্চিদানন্দ 
আত্মা এবং উক্ত আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু তাহার দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া 
প্রতিভাত হয় না। স্থতরাং ব্রঞ্গবিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে দেবতা দ্রব্য ও কর্তার 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না এবং ব্রহ্মবিদের পক্ষে আলোচনা উপা- 
সনা ও অন্ঠান্ত ক্রিয়া অসম্ভব। | 

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে “যাহা কেহ জানে না যাহা অন্ত উপায়ে 
জান! যায় না শান্তর কেবল তাহাই জানান” * আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সুতরাং 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য অথবা অনুমান-গম্য | অতএব আত্মতত্বের উপদেশ 
wy শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য এই মাত্র 
বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে যদিও আত্ম! স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বটেন তথাপি 


ক চাপ পালা 


ক SST SAM কং শান্ত্রং। 
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ইনি প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-গম্য বা অনুমানগম্য নহেন। লোকে সাধারণতঃ 
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত বা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়! 
জানে । কিন্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও বিজ্ঞানের অই 
ও সাক্ষী, সর্বভূতস্থ, সর্বাধিষ্ঠান, নিত্য, নির্বিকার, সর্বাত্মাপুরুষকে 
বেদাস্তশান্ত্রোপদেশ ভিন্ন কেহই তর্ক বা বুদ্ধিবলে জানিতে পারে না। 
বেদান্ত বাক্যোক্ত “তন্বমসি” তুমিই সেই আত্মা, “অহং ব্ৰহ্মান্মি” 
আমিই ব্ৰহ্ম, “সোহহং” তিনিই আমি (অর্থাৎ সেই ব্ৰহ্মই আমি), “অয়- 
WT ব্ৰহ্ম” এই আত্মাই ব্ৰহ্ম, “প্রজ্ঞানং ব্ৰহ্ম” BAR aa, প্রভৃতি মহা- | 
বাক্য সকল আলোচনা পূর্বক বেদাস্ত-বিহিত মাৰ্গ অবলম্বন করত সেই 
আত্মার wae সেই ওঁপনিষদ, পুরুষকে জানিবার একমাত্র উপায় | 
সুতরাং আত্মতত্বোপদেশ জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই একথা AST নহে। 
বাস্তবিক শাস্ত্র ভিন্ন অন্ত কোন উপায়েই সেই আত্মাকে জানা যায় না। 
ay একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম বা আত্ম একটা 
গ্ৰতঃসিদ্ধ পদার্থ সুতরাং কেবলমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞান লইয়া কি হইবে? 
যতক্ষণ ন! উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্তব্য SH করা যায় বা কোন অকর্তবা 
eq হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় ততক্ষণ উক্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। 
সুতরাং কেবল মাত্র ব্রন্মের উপদেশ দেওয়! অনর্থক এবং 4 প্রকার 
অনর্থক উপদেশ দেওয়। বেদান্ত শান্ত্রের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না। 
এ আপত্তিও অকিঞ্চিংকর। ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে যে বেদাস্তশান্ত্রমতে 
gusta হইলেই অবিদ্যা ঘুচিয়। যায় এবং অবিদ্যাজনিত সর্বপ্রকার ক্লেশ 
বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রন্গজ্ঞানের ফল আপনা হইতেই হয়। অবিদ্যানাশরূপ 
ব্রহ্মজ্ঞানের ফল পাইবার জন্ত ব্রহ্মজ্ঞানকে কোন কার্যে লাগাইতে হয় ay | 
যদিও অন্ত সমস্ত স্থলে বিধি-নিষেধ-শুন্য বেদবেদাস্ত-বাক্য-সকল অপ্রমাণ 
তথাপি আ'ত্মবিজ্ঞানের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। অন্য সমস্ত বিষয়ের 
জ্ঞান আপনা হইতে কোন ফল উৎপাদন করে না। যতক্ষণ উক্তজ্ঞান 
কোন কাৰ্য্যে লাগান না৷ যায় ততক্ষণ জ্ঞান থাক। আগ না থাকা সমান। 
কিন্ত ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্র অবিদ্যা আপন! হইতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং 
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ব্র্গজ্ঞানী সকল, ক্লেশ হইতে মুক্ত হন সুতরাং ফলোৎপাদনের wy 
্রন্ধজ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না, ব্রহ্মক্ঞান হইবামা বরই 
ব্ৰহ্মক্ঞানী অবিদ্যা এবং অবিদ্যাজনিত শোকমোহাদি হইতে মুক্ত হুন। 
অতএব কেবলমাত্র ব্রহ্মোপদেশ অনর্থক নহে । এবং ত্রক্গজ্ঞানকে পরম 
পুরুষার্থ বলার বেদাস্তশান্ত্র কোন প্রকার অনর্থক a অন্তায় উপদেশ 
দেন নাই। 
আর এক আপত্তি হইয়াছিল যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এ বাক্য শত 
সহশ্রবার বলিলেও জগতের অস্তিত্ব লোপ পায় না, Rats জগৎ মিথ্যা 
নহে এবং অদ্বৈতজ্ঞান WAST! অতএব বেদান্ত শাস্ত্র এ প্রকার উপদেশ 
দেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, SH সত্য জগৎ মিথ্যা এই বাক্য শত 
সহস্রবার বলিলেই ব্রহ্গজ্ঞান হয় ও অজ্ঞান Boal যায় এমন কথা বেদাস্ত- 
“ie বাস্তবিক বলেন নাই। বেদাস্তশান্ত্র বলেন আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, 
মন্তব্য ও নিদিধাসিতব্য অর্থাৎ যতকাল তোমার অজ্ঞান না Yom যায় 
ততকাল তোমার পক্ষে এই চারিটী সাধনা কর্তব্য । সর্ব প্রথমে আত্মা 
দ্রষ্টব্য । ইহার অর্থ এই যে, তোমার প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক siege 
যৃতকাল প্রবৃত্তিগুলি wea খী থাকিবে. ততকাল আত্মজ্ঞানের কোনই 
সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম সাধনা এই যে, তোমার 
স্বাভাবিক aed প্রবৃত্তিগুলিকে ইন্দ্রিযসকল হইতে বিমুখ করিয়া 
আক্মতত্বান্থসন্ধানে নিযুক্ত করিবে। তাহার পরে আত্মা শ্রোতব্য অর্থাৎ 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি আয়ত্ত হইয়া আত্মতত্বানুসন্ধানে রত হইলে পর 
বেদ CARTS মহাভারত পুরাণ OZ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে আত্মতত্ব বিষয়ক 
উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্র ও আত্মতত্ববিষয়ক অন্যান্য উপদেশ সদৃগুরু 
ও ভগবন্তক্তগণের নিকট শ্রবণ করিবে। শ্রবণ ক্রিয়া আবার ছুই প্রকার 
(১) কেবলমাত্র কর্ণে শ্রবণ এবং (২) শ্রবণ করত ভক্তিপুর্বাক পালন । 
প্রথম প্রকারের শ্রবণকে শ্রবণ বলিয়। গ্রাহ করা যায় না। লোকে সর্বদা 
বলিয়া থাকে “আমি অমুককে অমুক কর্ম্ম করিতে বলিয়াছিলাম কিন্ত সে 
আমার কথা শুনে নাই ” এখানে “সে আমার কথা গুনে নাই” এই 
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.বাকোর অর্থ এমত নহে যে আমার কথা তাহার শ্রবণগোচর হয নাই 
কিন্তু এই বাক্যের অর্থ এই যে, সে আমার কথ ভক্কিপুর্বক পালন করে 
নাই। শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিবে ইহার অর্থ এই বে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়। 
ভক্তিভাবে শাস্ত্রের বিধান ও উপদেশ পালন করিবে । মাধনার তৃতীয় 
সোপান এই যে SAAT AST কেবলমাত্র আত্মার se শ্রবণ করিলেও 
মন সর্বদা আত্মচিন্তনে রত থাকে না। লেইজন্ক যখন সাবকাশ পাইবে 
শাস্ত্রের অবিক্লোধী তর্কের সহিত আত্মার বিষয় ভাবিৰে এবং আত্মার বিষয়ে 
sty যে সকল দিদ্ধাস্ত স্থাপনা করিয্নাছেন সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
ছইৰায় চেষ্টা করিবে এবং সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ওঁ নকল 
সিদ্ধান্ত আপন হৃদয়ে প্রোধিত করিবে । তাহার পর আত্মা নিদিধ্যানিতবায 
অর্থাৎ শাস্ত্রে জাত্মার ধ্যানের সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে দলেই উপদেশ 
মত আত্মার ধ্যান করিবে । এইরূপে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বর 
অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে তবে আত্মজ্ঞান হয় এবং SIA ব্রহ্ম সত্য 
জগং মিথ্যা বলিয়! স্পষ্ট দেখ। ঘা এবং তখন Algal ঘুচিয় যায় ॥ নতুবা 
aH সত্য জগৎ মিথ্য। এই কথা শত সহত্রবার বলিলেও কোন ফল হয় 
না । এখানে ইহ! বলা কর্তব্য যে অবিদ্যানাশের পূর্ক্ে যে জগতের বাস্ত- 
বিক অস্তিত্ব ছিল সেই জগৎ অবিদ্যানাশের পর ধ্বংস পায় বেদান্তদর্শনের 
এমন উপদেশ ace বেদাস্তদর্শনের উপদেশ এই cx, জগৎ চিরকালই 
মিথ্যা, যতদিন অবিদ্যা থাঁফে ততদিন ভ্রমবশতঃ জগৎ সত্য বোধ হয়, 
অবিদ্যা নষ্ট হইলে মিথ্যা জগৎ মিথ্যা বলিয়াই ye হয়। 

শেষ আপত্তি এই ধে, পরিবর্তনশীল এই জগতের উপর apy ন! 
বাধিয়া শান্তরোপিদিষ্ ব্রক্ষকে পরোক্ষভাবে জানিয়া তাহার আলোঁচন। ও 
উপাসনা কর, তাহা হইলে সেই আলোচনা ও উপাসনার ফলে তুমি 
OHA লোক পাইবে যে লোক সুখময় এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি 
হয় না। এই উপদেশ দেওয়াই ধেদান্তশান্ত্ের উদ্দেশ্য, অতএব ক্রিয়াই 
শাস্ত্রের প্রতিপাদঃ, কেবল am কি পদার্থ তাহা উপদেশ দেওয়। শাস্ত্রেক্ 
তাৎপৰ্য্য নহে; বে সুখময় লোক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না সেই 
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লোক প্রাপ্তিকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুমি a 
লোকের কথা বলিতেছ তাহ! সুষ্ট কি নিত্য ? বেদাস্তশান্্রমতে এক ay 
ভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং সমস্ত লোকই সষ্ট সুতরাং অনিত্য। সংসারেও 
দেখা যায় যে, সকল প্রকার উৎপাদ্য পদার্থ ই অনিত্য। সুতরাং তোমার 
্বকপোলকল্লিত উক্ত প্রকার নিত্যলোক কোথা হইতে আসিবে? এ 
প্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা ব্রহ্ষকর্তৃক we হইতে পারে না 
সুতরাং সকল বেদাস্তশান্ত্র ষে একবাক্যে বলিতেছেন যে sae জগতের 
শৃষ্টি-স্টিতি-লয়-কারণ সেই বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । অতএব তোমার 
srs সুখময় নিত্যস্থান থাকিতে পারে না। আপত্তিকারীরা এইখানে 
বলেন তবে মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে আমরা বলি যে মোক্ষ 
ও ব্রহ্মভাব পৃথক. নহে । যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় vlan আছ ততক্ষণই 
তুমি আপনাকে বদ্ধ ও মরণশীল বলিয়া জানিতেছ। বেদাত্তশান্ত্রের 
আলোচন! ও বেদাস্তবিহিত মার্গে ব্রদ্মের উপাসনা করিতে করিতে তোমার. 
বিদ্যা ঘুচিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে মোক্ষ ব! ব্রহ্মভাবই নিত্য ও. 
সত্য এবং আর সমস্তই মায়াময় । বান্তবিষ্ষ বেদাত্ত-শান্ত্রোক্ত মোক্ষ-প্রাপ্তি 
কোন প্রকার লোক প্রাপ্তি নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক । জীব 
অজ্জানবশত তাহাদিগকে পৃথক মনে করে। সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই 
জীব আপনাকে ব্রদ্দ হইতে অভিন্ন দেখিতে পায় এবং জগৎ মিথ্যা বলিয়। 
তাহার স্পষ্ট জ্ঞান ex) আমিই নিত্য সত্য চিন্ময় ব্রদ্ম এবং জগৎ মিথ্যা 
এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে হওয়ার নামই মোক্ষপ্রাপ্তি। যে ব্রহ্ম চিরকাল 
আছেন ও গাকিবেন, বাহার মায়ায় এই জগৎ মিথ্যা হুইয়াও সত্যরূপে 
ভাসমান, বাহার লীলায় জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়৷ সংসারচক্রে ভ্রমণ করি- 
তেছে, সেই ব্রহ্ম হইতেই বেদাস্তশাস্্র Sew হুইয়াছে। সেই বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের উপদেশ সম্যক্রূপে পালন করিলেই জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত 
হয়। উক্ত feel বা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করাই বেদাত্তশান্ত্রের চরয় 
উদ্দেশ্য। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে পূর্ণন্তান আপন হইতেই প্রকাপ প্রায়। 
কিন্ত ত্রহ্গবিদ্যার অধিকারী ন! হইলে সাধক কেবলমাত্র বেদাস্তশাস্ত 
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আলোচন! করিয়া কোন বিশেষ ফল পাইবেন না। ব্রহ্মবিদ্যার অধি- 
কার কি প্রকারে হয় প্রথম স্থত্রে তাহা সবিস্তারভাবে বল! হইয়াছে। 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহামুত্রার্থকলভোগবিরাগী, শান্ত, ate, Stas, 
তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাচিত্ত, সমাহিত এবং মুমুক্ষু না হইলে সাধক ব্রন্ষবিদ্যার 
অধিকারী হন ন।। আবার ইচ্ছা করিলেই সাধক এই সমস্ত গুণশালী হইতে 
পারেন না। এই প্রকার গুণশালী হইতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন | 
সেই সাধনাসমূহ বেদাস্তশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। জীবগণকে 
অনুগ্রহ করত HMB ভগবান্‌ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে 
শ্রীমত্তগবদ্গীতায় wees করিয়। গিক্সাছেন এবং ভগবান, শঙ্করাচাধ্য উক্ত 
গ্রন্থের সুন্দর ভাষ্য রচনা করিয়। গিয়াছেন | 
সর্বোপনিষদে। গাবেো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। 
পার্ঘে! বৎসঃ সুধীর্তোক্তা Hae গীতামৃতং মহৎ ॥ 

উপনিষদ, (অর্থাৎ বেদাস্তশান্্র সকল ) Sra, গোপালনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অৰ্জ্জুন বৎস, এবং মহৎ গীতামৃত ছুপ্ধস্বরূপ, স্থধীগণ 
তাহা পান করেন। সাধক প্রথমে গীতাশান্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করি- 
বেন। তৎপরে গীতার উপদেশমত কর্ম করিতে থাকিবেন। যখন 
তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্ধতোভাদ্বে গীতার ভপদেশমত si করিতে 
পারিতেছেন তখন তিনি আপনাকে ব্রহ্গবিদ্যার অধিকারী বলিয়! বুঝি- 
বেন। তখন যথানিয়মে বেদাস্তশান্র আলোচন! করিয়া ভক্তিভাবে 
ৰবেদাস্তশাস্রোক্ত উপদেশমত ব্রন্গের ধ্যান করিতে থাকিলেই সাধক সম্যক্‌ 
ফল পাইবেন, তাহার অজ্ঞান নষ্ট হইবে, এরং তিনি আপনাকে ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্ন বলিয়। জানিতে পারিবেন । 


ইতি চতুঃস্থত্ৰী সমাপন্তা। 
ও SS Ai 
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বাক্যে AE ONT নহেংযে, আমার, কথ! আহার. শ্ররণগোচর হয নাই 
ফ্িন্ধ' এই বাক্যের, WL GE নে, FANT, SH -ভজিপুর্রবক পালন, করে, 
নাই।. শান্তেক্উপদেশ,আরগকজিবে ইহার ee te eat eR 
ভক্ষিদ্বে'শাজ্রের কিশ্নহ.ও উপদেশ পালন. করিবে.।. সাধনার, তৃতীয় 
সোগান'এই- যে আত্মা মন্তরা'।, ATT আত্মার Seat করিলেও 
মন সর্বদা! SUISSE HS থাকে ন'।; সেইজক বখন সারকাশ পাইবে 
শান্ত্েম,অহিক্বোধী, তর্কের-সহিভ.আন্মার রিন্য়/ভাবিকে এরং আত্মার বিষয়ে, 
Sie. ct সক্ষল সিদ্ধান্ত স্থাপন! করিয়াছেন: দেই সরুল সিদ্ধান্তে উপনীত 
SRT con করিবে এব গু: সকল সিদ্ধান্তে: উপনীত, হইলে. ক. সরুল 
frets inet gece প্রোধিত. করিবে ৷. তাহার.পর আত্ম! নিদিধ্যাসিতব্য 
অর্থাৎ CH আত্মার, ধ্যানের: FH. যেরূপ, উপদেশ আছে সেই উপদেশ 
মত আম্মার ধ্যান:কছিবে। এইরূপে: আত্মার. ধ্যান.করিতে করিতে aay 
অন্ধগ্রেহ লাভ করিতে পারিলে তবে, আত্মজ্ঞান,.হয় এবং তখন. ব্রহ্ম সত্য 
weet, মিথ্যা বলিযলা।স্পষ্ট দেখ! যায়. এবং তখন: অবিদ্তা ঘুচিয়! যায় । নতুব! 
SE সত্য জগৎ মিথ্য। এই: কথ! শত সহ্শঅ্ৰবার বলিলেও, কোন ফল হয় 
ন11.এক্চানে ই বলা কৰ্তব্য যে অবিদ্যান্দাশের পূর্বে যে. জগতের বান্ত- 
fax অস্তিত্ব, ছিল'নেই জগৎ অবিদ্যানাপের পর ধবঃস পায়: বেদান্তদর্শনের 
ana Sie ae বেদ্াস্তমর্শদের' উপদেশ, এই ষে, জগৎ চি্পকালই 
মিথ্যা, যতদিন. অধিদ্য। থাকে ততদিন ভ্রমরশতঃ জগৎ সত্য বোধ হয়, 
জবিদ্যা। নষ্ট হইলে মিথ্যা জগৎ Fert বলিয়াই es aw. 

শেক-আপত্তি এই: বে, Hae এই জগতের উপর apg ay 
রাধিকা! eae? বহ্ধকে পরোক্ষভারে wife তাহার আলোচনা ও 
উপালন। কর, তাহা, হইলে সেই আচলাচনা ও উপাসনার ফলে তুমি 
এমন লোক পাইতে. যে লোক BAL এবং যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি 
হয় না। এই tort দেওয়াই বেদাস্ধশাস্তের উদ্দেশ্য, অতএব ক্রিয়াই 
“ican প্রভিপান্য, কেবল ae fe পদার্থ eter উপদেশ দেওয়। “ters 
Seng AE; ফে সুখময়: লোক হইতে আর. পুনরাবৃত্তি হয় না সেই 

২৪ 


১৮৬ সরল বেদান্ত দর্শন | 
লোক প্রার্তিকেই মোক্ষপ্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুমি cq 
লোকের কথা বলিতেছ তাহ'স্থষ্ট কি নিত্য ? বেদাস্তশান্ত্রমতে এক ae 
ভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং সমস্ত লোকই সৃষ্ট সুতরাং অনিত্য । সংসারেও 
দেখা যায় যে, সকল প্রকার উৎপাদ্য পদার্থ ই অনিত্য। সুতরাং তোমার 
স্বকপোলকন্লিত উক্ত প্রকার নিত্যলোক কোথা হইতে আসিবে? প্র 
প্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা! ব্রহ্মকর্তৃক we হইতে পারে ন! 
সুতরাং সকল বেদাস্তশাস্ত্র ষে একবাক্যে বলিতেছেন যে THe জগতের 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ সেই বাক্য অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তোমার 
কল্পিত সুখময় নিত্যস্থান থাকিতে পারে না। আপত্তিকারীর! এইখানে 
বলেন তবে মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে আমরা বলি যে মোক্ষ 
ও ব্রহ্মভাব পৃথক, নহে। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় ডুবিয়া আছ ততক্ষণই 
তুমি আপনাকে বদ্ধ ও মরণশীল afm জানিতেছ। বেদাস্তশান্ত্রে 
আলোচনা ও বেদাস্তবিহিত মার্ে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে তোমার 
আবিদ্যা খুচিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে মোক্ষ বা ব্রঙ্মভাবই নিত্য ও 
AS এবং আর সমন্তই মায়াময় । বাস্তরিফ বেদাস্ত-শাস্ত্রোক্ত-মোক্ষ-প্রাপ্তি 
কোন প্রকার স্বষ্টলোক প্রাপ্তি নহে । জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক । জীব 
অক্ঞানবশত তাহাদিগকে পৃথক মনে করে'। সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই 
জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিতে পায় এবং জগৎ মিথ্যা বলিয়া 
তাহার স্পষ্ট জ্ঞান হয়। আমিই নিত্য সত্য চিন্ময় ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা 
' এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে হওয়ার নামই মোক্ষপ্রাপ্তি। যে ব্রহ্ম চিরকাল 
আছেন ও থাকিবেন, বাহার মায়ায় এই জগৎ মিথ্যা হুইয়াও. সত্যরূপে 
ভাসমান, যাহার লীলায় জীব অবিদ্যাগ্রস্ত etal সংসারচক্রে ভ্রমণ করি, 
তেছে, সেই TH হইতেই বেদাস্তশান্ত্র উড়ুত হুইয়াছে। লেই বেদাস্ত- 
. শাস্ত্রের উপদেশ সম্যক্ন্মপে পালন করিলেই জীব অবিদ্যা হইতে মুক্ত 
হয়। উক্ত অবিদ্যা না মিথ্যাজ্ঞান ae করাই বেদাস্তশান্ত্রের চরষ 
উদ্দেশ্য । মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে পূর্ণজ্ঞান আপন! হইতেই প্রকাশ পায়। 
কিন্ত ত্রহ্মবিধ্যার অধিকারী না হইলে সাধক কেবলমাত্র রেদাস্তশান্ত 
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'আলাঁ্টনা করিয়া কোন বিশেষ ফল পাইবেন না ॥ ক্রক্ষবিদ্যার অধি- 
wha কি প্রকারে হয় প্রথম ug তাহা সবিস্তারভাবে বলা হইয়াছে। 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগী, শান্ত, দাস্ত, উপরত, 
তিতিক্ষু, sate, সমাহিত এবং মুমুক্ষ না হইলে সাধক ব্রচ্গবিদ্যার 
অধিকারী হন না । আবার ইচ্ছা করিলেই সাধক এই সমস্ত গুণশালী হইতে 
পারেন A) এই প্রকার গুণশালী হইতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন | 
সেই সাধনাসমূহ বেদাস্তশান্ত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত -আছে। জীবগণকে 
অনুগ্রহ করত লর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে 
ভ্রীমন্তগবদ্‌গীতায় সঙ্কলিত করিয়! গিয়াছেন এবং ভগবান, শঙ্করাচার্য্য উক্ত 
“গ্রন্থের সুন্দর ভাষ্য রচনা! করিয়া! গিয়াছেন | 
সর্বোপনিষদে! গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থো বৎসঃ স্ধীৰ্ভোক্তা Hae গীতামৃতং মহৎ ॥ 

উপনিষদ, (অর্থাৎ বেদাস্তশান্ সকল ) গাভীশ্বর্প, গোপালনন্দন 
Dey tear, অৰ্জ্জুন বৎস, এবং মহৎ গীতামৃত হুগ্ধন্ববূপ, স্ুধীগণ 
তাহা পান করেন। সাধক প্রথমে Rettig সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করি- 
বেন। তৎপরে গীতার উপদেশমত কর্ম করিতে থাঁকিবেন। যখন 
তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্বতোভাব্েে গীতার ভউপদেশমত কর্ম করিতে 
পারিতেছেন তখন তিনি আপনাকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী বলিয়া বুঝি- 
বেন। তখন যথানিয়মে canteen আলোচনা করিয়া ভক্তিভাবে 
বেদাস্তশাস্ত্রোক্ত উপদেশমত বর্গের ধ্যান করিতে থাকিলেই সাধক সম্যক 
ফল পাইবেন, তাহার অজ্ঞান নষ্ট হইবে, এরং তিনি আপনাকে ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিবেন | 


® 


ইতি operat ates 
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